


নব বস্তু সহজেই নেত্রানন্দ বর্ঘনকরে এবং 
মুষ্য নব্রির। নবীন যৌবন পরম প্রেমাম্পদ, 
বস্থা এক প্রকার বিড়ম্বনা! কোমলাঙ্গ শীশ্ু 
পর্য্যন্ত হৃদয়-স্থাস্থদায়ক ! প্রাতঃকাঁলীন 
দ্য প্রশ্ফ,টিতা কমলিনী কি মনোরম্যা ! কিন্ত 
মলিনা.হইলে তাহাই আবার নুখান্ুভব দুর 
করে। অতি অপুর্ববতন্‌ জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত পদার্থ 
কালে কালে ক্রমশঃ অনাঁদরনীয় হয়। বসন্ত 
কাঁলে যখন তরুগণ নবীন, কোমল, পল্পবে বিভু- 
বিত হইয়া নবীন যৌবনে উত্তীর্ণ হয় তখন 
অন্তর কেমন পুলক-বিপুলে মগ্ন হয়। ভাষার 
পক্ষে নবীর অথচ স্বভাবতঃ্ৃদয় গ্রাহিণী গ্রন্থও 
তদ্রপ। কাল বিশেষে রাজ্যে কোন বিখ্যাত 
ঘটনা না থাকিলে এক খাঁন! নবীন গ্রন্থ তৎ 
কালে সকলের মনোনিবেশাধীন হয়| . 
আমি নলিনীকান্ত নামে গ্রন্থ প্রকটন করি- 
লাম, এই গ্রন্থ ষেসাঁধারণ পাঠক নমাঁজের মধ্যে 


9৩ আভাঁষ। 


প্রিয়ভাঁজন হইবে,..আঁমি' একপ অক্র্মণ 
করিতে পারিনা, এই. পর্য্যস্ত বলিতে পর, 
ুদ্রাঙ্কণাগ্রে ইছা! পাঠক শ্রেণী, বিশেষের অর 
প্রাপ্ত ৯ ৮48 টুল অনেক. 






করিলাম। বন্ুন্ধ ার্স্যে ভ রাক্ান্ সন 
সারিক নানা ছুর্থ টনায় পতিত হইয়া, তথা অনীম 
কারিক ও মানমিক, আমে পরতন্ত্রহইয়া, আমি 
গ্রন্থ খানি তায় প্রকাশ করিতে পারি নাই-_ 
স্বরায় রচনা! শেষ করিতে. পারি, নাই | আমি 
প্রত্যেক গ্রন্থ বচন! কালীন পদে পদে ষে কত 
ভীষণ বিপদীক্রান্ত হইয়াছিলাম_ তাহা: উল্লে- 
খ--তাহা হৃদয়ে সঙ্কস্প, করিলে, আমি এক 
ছত্রও লিখিতে, পারিভাম না। রে 
নলিনীকান্তের প্রথম ছন্দ রচনার এক ঘটিকা 
পুর্বে আমার..কোন কপ্পন৷ ছিল না আমি তৎ 
কালে এ উপাখ্যান প্রণয়ন করি। এই পুস্তকের 
উৎপত্তির. কারণ বড় চয়$কার, | ১২৬৩ সালে 
আমি ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ ইতিহান রচনারস্ত 
কন্তি এবং এ মহৎ ছুষ্কর ব্যাপারে -কিয়ৎকাল 
নিযুক্ত থাকি, ইতিমধ্যে আমি. এর«। করান 
হইতে ইংরাজীতে অন্ুুবাদিত “ফিলাজাফর ও 


 আভাষ। ১৪ 
আক্ত্রেশেশ”ঃ ( 01080019. 8100 0868868 ) 
নামক বিবিধ উপাঁখ্যাঁন সঙ্ঘোটিত গ্রন্থের দি 
তীয় ভাঁগস্থ প্রিদ্ধ চিত্রকর 'করনিলিয়স ক্কটের 
(0০0761105801/06) মনোরম্য উপাখ্যান পড়িতে 
ছিলাম, পড়িতে পড়িতে আমার মন এপ 
অলৌকিকৰপে উৎষাহিত হুইল, যে আমি তৎ 
ক্ষণে এই উপাখ্যান রচনারস্ত. করিলাঁম। ইহা 
রচনা কাঁলীন এই ঘটনার বিষয় অনেকে জ্ঞাত 
আছেন, এই উক্তি নিষ্কলক্ক মত্য, গর্বসূলক নয়। 
£ ফিলাজাঁফর ও আক্ত্রেশেশ” চিত্ত বিনোদি 
ও রমাল, . ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানগুলি 
প্রীতিকর বট্রে। 

পুর্বে অভিপ্রায় ছিল, নলিনীকান্ত ফিলাজা- 
ফর আক্ত্রেশেশের ন্যায় সংক্ষিপ্ত গপ্পে শেষ 
করিব, কিন্ত লিখিতে লিখিতে, নবীন নবীন 
ভাবে উৎসাহিত হৃইবায় আশা উত্তরোত্তর 
বন্দি হইতে লাগিল, স্থুতরাং ৈর্ঘ রচনা করখে 
বাঁধ্য হইলাম। 

আমি এই উপাখ্যনি' প্রগয়ন করিলাম, কিন্ত 
উপাধ্যানের প্রকৃত অর্থ, উপাখ্যানের কি গুণ, 
অনেকে জানেন না, বিশেষতঃ এপ উপাখ্যান 
অস্মদ্ধেশে বিরল, এজন্য ইহার মর্ম দংক্ষেগে 
ব্যাখা করা কর্তব্য । ১৮৫৮ সালে যেপ্টেঘর 


(১. আভীব। | 
মানে বিশেষ দিবদীম চৈষ্টার গার্জেন 
বিলাঁতীয়- পত্রে উপাধযনের মর্ম 
প্রকাশ হয়, তাহা, এই ;-- 

6৫ উপাধযাব . শাদা বীর রসাশ্রিভ কাব্য? 
ফিল্ভিং* 'ওষিস্তয ছাত্রের! এপ বলাতে যথো- 
| টি না সম্রমাধিক্য লব্ব করেন না 
কারণ সথজনেুতগাদিকা শক্তি এবং 'বহুদর্শি 
মহৎ কবির ্রীক্ষে যেমন নিশ্চয় প্রয়োজনীয় 
সাঁফল্য উপাঁধ্টানবেত্তার : পক্ষেও 'তাঁহ। সমৰপ 
এই অভিপ্রায় দুর প্রতিপন্ন করণ হেতু উপা- 
খ্যান নিগুড় অন্বেষণের প্রয়োজন নাই, কারণ 
সাধারণ পাঠকেরা এই লেখকদিগের স্বপক্ষে 
বু কাল পুর্বে মত দিয়াছেন, ধাঁহাঁরা এতত্িম্ 
জীবনের প্রতিমূর্তি, ইতিহামবেত্তা, গভীর বিশ্ব- 
জ্ঞান শাস্ত্র এবং মনন্তত্ববেত্তার অপেক্ষা প্রক্কৃত 
ও মতেজৰূপে চিত্র করেন,'তাহ। এক জনের 
(ইতিহামবেত্তার) ন্যায় তিমিরাকীর্ণ এবং অন্য 
জনের ন্যায় ক্লথ হয় না 

উপাখ্যান শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী, 
অন্য শান্তর আলোচন] করিলে শরীর ছূর্ধল হয়। 
উপ্লাধ্যান ঠে শরীর, পুউ হয়ণ, উপাখ্যান 


টি 2 ইংবতীয় রবোতৃই উপাখ্যান রচক। 

















১. আভা 1/ 
চি দর .করে,: দৌক নাশ করে, 'পুলকে . 
মন করে। 
-নলিনীকান্ত হস্ত অন্তত, শৃঙ্গার ও'করণ 
রসাশ্রিত গ্রন্থঃ কিন্তু করুণ রম ইহার প্রধান 
আঁধার। :ইহা' নাঁটক ভাবে রচিত, কাব্য ভাবে 
বর্ণিত এবং উপাখ্যানাশ্রিত | ইহাঁর ভাব 
সংস্কৃত. কাব্যোপাথ্যান সদৃশী, কিন্তু স্থানে 
স্থানে আধুনিক লোকপ্রিয় ইংরাজী উপাখ্যা- 
নের পরিশুদ্ধ ভাঁব ও স্থপ্রণালী মমন্থিত। 
আমি এই উপাখ্যানে এক স্থুধাঁরা অবলম্বন 
করিয়াছি+ এই সুধাঁরা নাঁটকমুলক ; অর্থাৎ 
কোন চরিত্রের অগ্রিম পরিচয় না দিয়! তাহার 
উপস্থিত কার্য্য বর্ণন কর! গিয়াছে। সময়ে সময়ে 
এক এক চরিত্র অদ্ভূত অদ্ভুত ব্যাপার নিঙ্পন্ন 
করিতেছে, পাঠকেরা এমত স্থলে তাহাদিগের 
পরিচয় প্রাণ্েচ্ছ, ক জন্য নহজেই ভাহাদিগের 
ক্রিয়ার শেষ বর্ণন পর্য্যন্ত পাঠ করেন, তৎ পরে 
তাঁহার! পরিচয় পাঁন। অতএব কত চরিত্রের 
কত শত আশ্চর্য্য ঘটনা! দেখিয়া তজ্জন্য তাহা 
দিগের পরিচয় গ্রহণেচ্ছ'ক হইয়াও শেষ ব্যতী- 
ত পরিচয়, না. পারলে মংলায় ছেদনাশয়ে 
তাহাদিগকে ঘটনার শেষ “পর্য্যন্ত পড়িতে হয়, 
আবার এক ঘটনাঁশেষ না হইতেই অপর ঘটন! 





1%৬. » আভায | 


শ্রালি 


. উপস্থিত হয়।? অতএব পাঁঠকেরা উত্তরৌ 
সনিহান্‌ হইয়া নথ সমাপ্ত না.করিয়ী স্পৃহা 
শান্তি, করিতে পারেন 'না। 
আমি ৫ নল্লিনীকাস্ত”” নামে এই যে অপু 
মনোহর, উপার্ধ্যান রচনা করিয়াঁছি+ ইহার ভা- 
রল্য, ছন্দের সীরল্য ও শব বিন্যানের লালিত্য 
কিপ, প্রিয়ঃ পাঠকবর্গ, অনুভব করিবেন। 
এই উপাখ্যান সর্ব প্রকারে চিত্তবিনোদী ' ও 
বুমময়। রসেতেই ইহ! মহোম্সত্ব, অতএব নবীন 
ও নবীনাঁগণের ইহা অধিক প্রেমাল্পদ ও ধেয় 
হইবে সত্তব হয়, কিন্তু হই। স্বভাঁবতঃ নবীন ও 
নবীনাগণের দমনকারক, ইহার ভাব পরিণাঁমে 
গরিদুষউমান্‌হইবে। ইহার শব্দ বিন্যার, বিশৈ- 
ঘতঃ ছন্দ বিন্যাম, অধিকাংশ অভিনব, অতএব 
কাহার পক্ষে কাঠিন্য হৃদয়ঙ্ষম হইবে, কিন্ত 
চিত্ত স্থির করিয়া ত্]ৎপর্ধ্যাকর্ষণ করিলে আঁমি 
পাঠকবুহের নিকটে বর্ণনাতিরেক বাধ্য হইব। 
আমাদিগের দেশবাদীদিগের কথোপকথন অতি 
ইতর--ভদ্র মমাঙ্জে দাতিশয় নিন্দনীয়; আমর! 
ফরাদীন+ বা ইংরাজদিণের কোন মনোরয্য 
উপাঁঠ্যান পাঠ করিলে & উপাখ্যান চরিত্র- 
দিগের কথোপকথনের সুন্দর প্রণালী মন্দর্শনে 
কি পর্য্যন্ত বিনোদিত হই' বলিতে পারি নাঃ 





আতা, 01৮ 
অধিক.কি বলির উপাখ্যান অপেক্ষা কোপ 
কথন প্রিয়জনক বোধ হয়। 'পরন্ত অস্মদ্দেশী- 
দিগের কথোঁপকথন কেবল জঘন্য নয়, গুত্যুত 
সম্পূর্ণ অশুদ্ধ'ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধঃ ব্গদেশীয় বৃদ্ধ- 
মমাঁজ' ইংরাজী .কহিলে. যেৰপ উপহসজনক 
অনুভূত হুয়। আমাঁদিগের জাতীয় কথোঁপকখন 
তদ্রপ-প্রায়। এ জন্য আমি এ উপাখ্যানে 
কথোপকথন বিষয়ে কিঞ্চিত মনোযোগ দিয়াছি 
সাহসে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নাই, 
সকলে আমাদিগের বর্মবস্তাঁ হইলে অনুপ 
আচরণে বিলম্ব করিব না। «বলিতোছি” এই 
শব্দটা: বাদানুবাদে ব্যবহৃত হইলে কি ৰূপ 
অশুদ্ধ হইয়া থাকে সকলে অনুমান করুণ, 
যথা বল্চি।৮ কথোপকথনে শব্দের মধ্যে 
কোন অক্ষর লোপ করা বিখেয়, কিন্তু যে স্থলে 
লোপ হুইবে তৎ. স্থলে লোপের একটী "চিহ্ন 
স্বাপনাবশ্তক-_তাঁহা বলিয়া ছকার স্থানে চকার 
ব্যবহার কর! উচিত নয়, যেমন “*বলিতেছি” 
স্বানে.« বলিতেচি” অথবা কথোপকথনে « বল্‌- 
চি” অন্যায্য । . পরন্ত.এ শব্দ শুদ্ধ করিয়! লোপ 
স্থলে চিহ্নন্টিয়া লিখিতে হইলে ব'ল্‌ ছি এইুৰ্প 
লেখা কর্তব্য।  .. 

ব্যক্তি বিশেষে জাতী 'ইত্রাঁজী সংক্ষিপ্ত 


19 ও আভাঁষ |: 


শব্ধ অন্যায় উচ্চারধ ঘবারায় রব করেন) 
ঘেমন, 001%.. কেহ ইহার উচ্চারণ ডো, 
(৫০1৫8) করিয়া থাঁকেন। তখাঁপি ইহা বাঙ্গা- 
লা? “বলচির”নরায় প্রচলিত নয় এবং লিখনকালে 
বর্মালা বহির্ষঠ হয় না। উচ্চারণ যদিও ধৃতব্য 
বটে, তখাপি ধর্ণমলচ্যুত, বা! ্যাকরণচ্যুত বড় 
দোষ। সংক্ষিপ্ত শব্দে উচ্চারণে স্পূর্ণ মনো” 
যো না দিলে বড় ক্ষতি নাই, কিন্তু রচনা কালে 
সংক্ষিপ্ত শব্দ বর্ণমালাচ্যুত, ব্যাকরণচ্যুত, করিলে 
মহতী দোষ জগ্মায়। 

এই প্রণালী আমি সর্ধত্রে অবলম্বন করি নাই, 
করিলে কর্মণা হইত না। 

. পাঠকরৃন্দ! নূলিনীকান্ত সযত্ে পাঠ করিনে 
আমি আপনাকে চরিতার্থ মানিব, গ্রণতাহীনে 
দেশীর ভাষার প্রথম ও প্রক্কৃত উপাখ্যানটা পাঠ 
করিয়া বাধিত করুণ। মি 


ঞ্ীকেদারনাথ দত্ত । 
কলিকাঁতাঃ ) 


৩০ সে জৈষ্ঠ, ১:৬১ / 
6 রর 





থম অধ্যায় ডি 
লনীকান্ত উপবনে উপনীত হয়েন_" | 

'্থয্ের হতবুদ্ধি। 0. 
স্বারতবর্ষের অভি: উত্তরে হিমালয় নামক 
শৈল্যনৃক্লের সন্নিকটে, :কাশ্মীর. নানী এক 
রুমলীয়ঃ মনোহ?রি নী, নগরী আছে।. এ নগরী 
নানা স্বরম্য.উরপরন্শোতান্বিতা এবং গিরীতে 
রেছিত1। নে স্থলের ্বায়ুঃ মানবনিকরের সাতি- 
শয় শারীরিক সুখন্ায়র ও স্বাস্থপ্রদদ। তথাঁকার 
কামিনীগগ সর্রবাজকুন্দরী, এবং কাশ্মীরঃকন্যা” 
গণের ৰূপমাধুরীতেই অধিক যশসন্িনী হইয়াছে। 
মেই সুখ-ধাম মন্দর্শনে অন্ুভর হয়ঃ যেন স্বর্গধাম 
বিরাজমান কাশ্মীর. নগরীতে চন্দ্রভীম নামে 
এক .লোরুহিতৈষী নরগা'ল.-ছিলেন,.তাহার 
নিনীকান্ত.নামে এক তনয় ছিল! . পুতি, 
পুত্রকে, বছ যবত্ধে, বিন্যোপার্জান করাইয়৷ 

(১), 





গম্ভীর, থধুনবোহ র. শোভা ভ্রকীশ কা 
ছিল এবং ধমস্তের আগমনে চিক রম্ণীয 
কান্তি ধারণ করিয়াছিল। সশ্তল মমীরণ বহিং 
তেছিল--গক্ষরিশিষ্ট: গিয়ক) গায়িকাগণ, তরু 
বৃক্ষোপরি ললিত গান করিতেছিলু--সচারুগন্ধ 
সোরন্ড-বিত ক কারি নর রি রমিকা 









নলিনীকান্ত। 0৩ 
এমত অবস্থায় প্রেয়নুা পানে কোন্‌. যে 
না লালদা-হয়?-কোন্‌ মন্তুষ্য না নেই কমনীয়, 
অথচ. সাং ধযাতিক,, নথ পাতে স্তার্পণ করেন? 

স্তএস্ুধনিযিস্কৃতে- মম: 'হইলেন, কিন্ত 
পাঁর: হইবার কোন উপায়.দেখেন না এবং 
কাহার নিফাটে আশ্রয় লয়েনকিছুই স্থির করিতে 
পারেনসা।, নলিনীকান্ত, ভীষগ তরঙ্গে সাতিশয় . 
পরিত্যক্ত: হইলেন--বিষগ ও জ্ঞানশবন্য হই. 
লেন-মিরা শ্রী হইলেন।. তিনি চিন্তাকে আয় 
করিলেন, কিন্ত চিন্তাশ্রয় 'করিয়াও কিছু উপায় 
পাইলেন ন।. চিন্তা বরঞ্চ তাঁহাকে উত্তরোত্তর 
বিকল, করিল... প্রেমের-কি অলৌকিক ক্ষমতা ! 
মদনের কি তাঁক্ষু বাগ! নলিনীকান্ত উদ্মতত-প্রায 
হই] অবশেষে উ্পবনের : অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন এবং তথায় একটী মনোলোভ। অউ্রা- 
লিক! দেখিলেন-_তথাঁয় প্রবেশেচ্ছু নি 
অবন্মাৎ এই ধনী শুনিতে পাইলেন 


:.. অবনীতি মাছ 'এক রম) উপবন, 
রঃ লগ, নস লীনা রি 
অনেকে তথায় ধ যা রক ন 
হৃদয় অনল ৮১১ তা রঃ 





















৪ | নলিনীকান্ত। 
. . প্রলয়ের ঝড় তাঁহ! করে অধিকার, - রর 
চারিদিক আচ্ছাদয়ে দোহঞকার। ক 
| স্থির নীরে উঠে তর তরঙ্গ ভীয়গ.. ৃ ণ 







নহে গৃঁথিকা ইসা ৫ 
| নাকর; ৃ কর কতূ পদার্পণ তথা: ৃ 


ইবে ক্বাতন পা, পঁইবে-বাঁভনা টি হি 
কোন্‌ ও ভাঙ নলিনীকাস্থের, এতখিবযে হ্‌- 





রা নে অন্ন 
ক দেখিতে ণি ্ে না 1 _নলিনীকান্ত 
রা পর. অউালিকার গুবেশ করিতে যাইত্ডে- 
বিশ মময়ে লোক (আনহার ই. 
| বণ দেখিলে তবু ফুপর্ের্ডে যায়: .. 
দা মোজা পা দেখাইলে বাবা, চলি রি 
বুঝা সরা ভুলি 1... 
তে অনর্থ কেন পৃথিক হওমতিষীন? ১: 
"বুধাপাত হাঁতে লেকেইর্জে না প্রবীণ। 








 মলিনীকান্ত। পু 
: মলিনীকান্ছের সমস্ত ইজি. আঅবশ..হইল) 


পুর্ণ আলোকময় দৌদামিনীর“অনুশামী কুলিশ, 
ঘোঁর নিনাদে সা আবাসন জীব- 





অনুপ ইলৈন..এবং : উন্মান্ধের ৃ 
প্রয়োগ: করিতে পিকের আমি ফি স্বপ্ন 
দেখিলাম 1. রা থা | ফিৰপে পন 





লেন__্অবস্ত বাটা হইতে নী নির্গত হ্ই- 
তেছে”স্থির, করেন_ বাটাতে প্রবেশ করিতে 
বাদ ধনী শুনেন | 
 নির্ষোক্ধি পধিকতু হার রি 
.. জানিয়া) কণ্টকে কেন কর.পদ দাঁন, 
- যাঁওযাও চলেযাও প্রাণ হাতে লয়ে, 
* জনক জননী তর আছে শোকাঁলয়ে। 
.. তব জননীর দশ] কে এবর্পন.করে? : 


রমগী তোমার' পা কাচেকি বা মরে? 





রাজ) হাহাঁকীর মর লেক ডাঁহে ভাসে। 
৯০ মাছ তাঁর পাশে! 





৬ নজিনীকান্ত। 
হইল--“আহারদন হবধাইয়া গিয়াছে 1.নিরা- 
শরয়ী! প্রখর দিবারূর কর দ্বারা ত্যজ করিতেছে! 
স্থির হও! আমার 'অমুগমন কর! বিশ্রাম করিতে 
চল।” 





রি আন নয যা 
. দেখে ফা তরুফাদে এবেশিতে বায়. টা 
আহা হা ছে ধরি ৪৪৩ হায় ্ ্ পু রর | 





নলিনীকাকি। 4 


 কেদ'মস উচাটন পুরু্ধরতন? . 
-কিতটিনীকটেকিয়াছি অহে শ্ীপধরদদি, 
,:৫ষ ছিস্কানপচিস্তিতেছ.চিন্তা কিবা ভীরু, :.. 

রর কুরঙ্গিনী পাশে গেলে নে আর ৬ 
অকারণ কি কারণ দেহ-নিলী ॥ 
 জুখে ব্ছি ভুখ-্ছধা ক 
-্ পু) পসংসারেতে সখ মা: লহ. 

রি নারদ, পরিজন, কেবন্ধ বালাই 1... 
,'সতঃঃতন্বলতা জানি'এই-কর সার... - 
আমোদ গ্রমোদে, বঞ্চা মই সুখ সার | 


এই. বাক্য দুখে হইতে, বিনির্নত না হইতে 
নলিনী হবার সারির এ এবং ১ 




















কুছ, কুছ; 9 5 ০১৯ 
মীরণ হৃদয় শীতল: হিল পুর 






৮ নলিনীকান্ত। 

গতক্লম তরুমূলে বারি সেচন করিতে ছিল-. 

কেহ বা! উপবন পরিচ্ছন্ন করিতে ছিল--কেহ 
বাঁযু সেবনাকাম্থায় তরু তলে বমিয়া ছিল। 

নলিনীকা স্ত এমত কালে বাঁটাতে প্রবেশ করি- 

লেঁন-- 

“এমত আজোঁকময়। জ্ঞান হয় যেন ক্ষবপ্রভা- 
লয়”-_ কুরঙ্গিনী তীহাঁর সম্মু, খে পড়িলেন, নলি- 
ধার তাহাক্কে দেখিবা মাত্র মুদ্ছিত হইলেন। 
এ কামিনী বিংশ বর্ষ বয়ৌধিকা আকার সন্দ- 
নে প্রতীয়মান হয়। তাহার অঙ্গের লালিত্য। 
ও সুগঠন অতি বিচিত্র_লেশ মাত্র খুঁত নাই।, 
বদন কিঞিংৎ দীর্ঘ এবং গণ্ড দ্বয় ঈষৎ পুষ্ট হই 
বাতে পরম শোভনীয় হইয়াছে, জর যুগল অর্থ 
চক্রের ন্যায় গোলাকাঁর, কোন স্থলে বন্র নাই-- 
নেত্র ক্ষুদ্র নয় এবং নেত্রাপাঙ্ষ দীর্ধঘাকার__বর্ণ 
ঈষৎ গোললাব'কুস্থুম বর্ণের ন্যায়, ওঠাগ্রে রক্ত 
কমলের রক্তিম বর্ণ প্রকাশ করিতেছে- নিতদ্বের 
ভারিত্ব দেখিয়া মনেমধ্যে আনন্দ জন্মায় এবং 
পয়োধরের সমান গোলাকুতি রসিক জনকে উদ্বত্ত 
করে। নলিনীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া মুচ্ছিতি 
হইুলে তি তিনি মধুময় বাক্য প্রকাশ করিলেন ;-- 


উঠ উঠ প্রীণনাথ 1 দেহ প্রাণে জল! 
চমকে অমনি উঠে হইয়! শীতল । 


নলিনীকান্ত। ৯ 
“আহ| মরি মরি প্রাণে দছে যে অন্তুর, 
নিবারহ দিয়! বারী নহে মনাস্তর |” 
রাজপুক্র প্রেমু ধা ভক্ষণ করিলেন--তিনি 
প্রেমার্ণবে ভা়মন্‌ ইইলেন। কোথায় বা বমন, 
কোথায় বা ভুম্বণ, সকল বিমৃর্্ন দিয়! কুরঙ্গি- 
নীকে ধরিতে গেলেন। তান মমন্থিত গান, 
বাদ্য, হইতে লাঁগিল,কুরঙ্গিনীর যোনীরা নৃত্য 
করিতে লাগিল। নলিনীকান্ত' তাহা দেখিয়! 
বিহ্বল হইয়! তাহাদিগের মহিত নৃত্য আরস্ত 
করিলেন। অবশেষে ক্লান্ত হইয়! পথ শ্রান্তি 
দুরীকরণ জন্য সরোবরে ল্লান করিতে গেলেন; 
রাছ গ্রাশ করে শশী, 
ন| শশী হয় রাছগ্রাশী। 


কুমার ভুবিল দেখ গ্রেম-সিদ্ধু নীরে, 
পরিত্যক্ত হয় তাঁয় উঠিতে ন! পারে। 
সম্তরণ দিতে চাহে প্রাণ, বাঁচা'বারে। 
তরঙ্গ সাধয়ে বাধ বাঁচে কি প্রকারে ? 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


গ্রেমালাপ /নিকুজ- বিহার | 


নলিীকাস্থ এখন দ্বাবিংশ বর্ষ বয়োধিক হ্‌ইয়া- 
পূর্ণ যৌবন প্রীঞ্ধ হইক্নাছেন, অতএব এই নময় 
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কামকেলির উপযুক্ত ময়, এজন্য তিনি নহজেই 
কুরক্রিনীতে নিতান্ত মগ্ন হইলেন, কিন্তু কুরঙ্গিনী 
ষেকিৰপ কাল সপ্পিনী তাহ)ক্ছানেন না। তিনি 
ব্যডিচারিণী কাঁমিনীকে মুক্তিপ্রত্ীয়িণী জ্ঞান 
করিলেন। আহার, নিদ্রা, প্রায় পরিত্যাগ করি- 
লেন। নোঁদর পুর্ণ না করিলে নয় এজন্য যৎ- 
কিঞ্চিৎ আহার করিতেন। ম্বপ্প নিদ্রা যাঁই- 
তেন। নিদ্রাবস্থায় চমকিত হইতেন এবং নিদ্রা- 
বস্থায়ই কুরঙ্গিনীর মুখমৌদামিনী নিরীক্ষণ 
করিতেন--কপোল চুম্বন করিতে যাইতেন এবং 
মহস! উঠিয়া! আলিঙ্ষণ করণে উদ্যত হইতেন। 
অমনি ভূঁতলে পড়িতেন। নব'রমিক রমিকাঁর 
মধ্যে উত্তরোত্তর প্রেম-বারি বাড়িতে লাগিল 
এবং প্রেম-নিন্ধু উদ্ঘলিল। এই ৰূপে কিয়ৎ 
কাল গত হইল, ইতিমধ্যে একদ। কুরঙ্গিনী প্রিয় 
কান্ত নলিনীকান্ত ও সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহাঁরে 
বায়ু সেবনার্থ উপবনে গমন করিলেন। এই 
সময়ে খতৃরাজ বসন্ত* পারিষদগণ দক্ষে করিয়া 
উপবনে আিয়াছিলেন ফ্তাহাঁতে প্রজাসমুহ 
রাজ মন্দর্শনে পুলোকে পুর্ণিত হইয়াছিল 
চতুর্দিক আনন্দময় হইয়াঁছিল-_স্ুশীতল অনিল 
বাছিতে ছিল-_তরুদমুহ পুর্ণ যৌবন প্রাপ্তানন্তর 
অনিল সেবনে প্রফুলিত অন্তরে হেলায়মান হইয়া 
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কৌতুকে তরুণীথণকে আলিঙ্কণ করিতে ছিল, 
দেই আলিঙ্গণে তরুণীগণ গর্তধারিণী হইল 
এবং সময়ে সময়ে কোমল, বিমল ও মাধুরিযুক্ত 
ভনয় তনয়া প্রসব করিল । তনয়াগণ এপ 
লাবণযবতী হইল যে নায়ক নায়িকাণণ তাহাদি- 
গকে বিলোকনে চিত্তরন্তি পরিতোষ করিতে 
লাণিলেন। অন্য স্থলে মরোঁবরে কমলিনী নাকী 
এক তরুণী রষরঙ্ষে নৃত্য করিতেছিল এবং মক- 
রন্দ আনন্দ-রল পানে আপ্যায়িত হুইয়! তাহাঁর 
কপোলদেশের মধু পান করিতে লাগিল-_ 
মদিরা-পাঁনে মনুব্য যেকপ অচেতন হয়, প্রমত্ত 
হয়,মধু পাঁনে ভ্রমর অবিকল হইল, এবং বিহ্বল 
গণ গু৭ স্বরে গাঁণ করিতে লাঁগিল। ভ্রমরের 
রঙ্গ দেখিয়া কলহংম নির্ত হইয়া থাকিতে 
পাঁরিল না, এবং প্রেয়মীকে লইয়া! জলধ্যুপরি 
ক্রীড়া করিতে লাঁগিল। একটী কোকিল রাক্ষো- 
পরি বপিয়া ভ্রমর ও কলহংমের রঙ্গ দেখিতে 
ছিল? এমত সময়ে মদন তীয় গীাত্রে পুষ্পবাঁণ 

নিক্ষেপের দ্বারা জর্জারিত করিল। তাহাতে 
কোকিল যাঁতনীয় অস্থির হইয়া -সুস্বরে বিলাপ 
করিতে লাগিল্প। কুরঙ্গিনী ইত্যবনরে উপবনে 
উপনীতা হইলেন। কুরঙ্জিনী উপবনে "উপ- 
নীতা হইলে নহচরীণণ আস্তেব্যন্ডে ভয়ণী 


১২ নলিনীকান্ত। 


তনয় ও তনয়ানিকরকে তরুণী হইতে কুর- 
ঙ্গিনীকে প্রদান করিল। “আহা কি কোমল! 
কি মনোহর 1” মৃদ্থ স্বরে একপ্রকার উচ্চারণ 
করিয়া কুরঙ্জিনী অমনি অতি যত্বপূর্ববক কতক- 
গুলিকে হৃদয়ে রাখিলেন--কতকগুলি মস্তক 
বিভূষিত করিল--কর্তকগুলি কর্ণকুণ্লের ন্বৰূপ 
হইয়া কর্ণে রহি্া। কুরঙ্গিনী এবস্প্রকারে অঙ্গ 
শোঁভন করিতেছেন,_-দেখিলেন: নলিনীকান্ত 
কিছুতেই মনোনিবেশ করিতেছেন না। তাঁহার 
বদনেন্দ্ যেন গর্বগ্রামী হইয়াছে এবং তাহা 
হইতে কিঞ্চিস্থাত্র জ্যেতিৰপ বাক্য নিঃসৃত 
হইতেছে না। 


ভূতীয় অধ্যায়। 


কুমারের উদ্বেগ-কুরঙ্গিনী কুহক-বচনে : 
_. ভীহাকে ভুলান। 
তিনি এই অবস্কায় আছেন, ইত্্যবমরে কুর- 
ক্লিনী তদীয় সন্মখবর্তিনী হইলেন। কুরজি- 
নীকে নয়ন কটাক্ষে বিলোকন করিয়! নলিন। 
কান্ত ত্স্ত হইলেন এবং কমনীয় সম্ভাষণ তাহাকে 
নিজ পার্থেবলাইলেন। পরক্ষণে তাহার স্থির 
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চিত্ত-নীর চঞ্চল হইল এবং তিনি ভাবাঁপন্ন হইয়! 
মনোমধ্যে কণ্পনা করিতে লাগিলেন ;--“আমি 
জ্বাতিঃ বন্ধুঃ পরিজনাদি পরিত্যাগ করিয়া 
কোথায়, কাহার নিকটে রহিয়াছি! একন্যা কে? 
কোন্‌ জাতি? এ কাহার পুভ্রি? রমণী, একা- 
কিনী কি নিমিত্ত নিকুঞ্জবাদিনী হইয়াছে ? 
আমিই বা কি অজ্ঞাঁনী, স্বচ্ছন্দে' নিরুদ্বেগ চিত্তে 
ইহাঁর সহবাসে কালহরণ করিতেছি ! আমার 
জনক জননী কোঁথীয়! রমণী কোথায়! বন্ধু, 
পরিজনাদ্ি কোথায়! অহো! আমার মে বেশ 
নাই! কই আমার পারিষদ্দীণ ! ধন্ুর্বাণ কই! 
তরঙ্গ কোথায় ! কুরঙ্গ কি পলায়ন করিল ! 
মামি কোথা রাজ্য শাঁমন করিব না নির্জন উপ- 
বনবাঁপী হইলাম! একি আশ্রর্য্য! একি বিধি- 
বড়ম্বন! ! আমি কাহার কোপানলে পড়িলাম ষে 
এপ যন্ত্রণা হিতে হইতেছে ! হে বিশ্বপতে ! 
হ বিঘুবিনাঁশক! কৌন অপর।ধের জন্য আঁমাকে 
নর্ষ্িঘ দিতেছেন !” নৃপনন্দনের ঈদশী অলৌ- 
-কক্‌ ভাবনা অবলোকনে কুরঙ্গিণী বিপন্ন, বিষন, 
নে সকাতর স্বরে গিজ্ঞাদিলেন”_-«নাথ ! 
রা কি কারণে চিন্তাকুল হইয়াছ? বদন* 

ধাঁকর নিরন হইয়াছে! আহা! নয়ন হইতে 

(২) 
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বারিধারা পতিত হইতেছে। দেহ শীর্ণ হই- 
যাঁছে! দীর্ঘ নিশ্বাম বহিতেছে! প্রাঁগবল্পভ ! 
এ অভাঁণিনী কি অপরাধিনী হইয়াছে, যে জন্য 
ইহার উপরে রোষ করিয়াছ ?- 
“কি দোষের দোষী করি' করিয়ছ রোঁষ, 
 অভাগ্িনী কুরঙ্গিণী ফি করিছে দৌষ? 
তব দুঃখ মিরখিয়া পশ্ড, পক্ষী কাদে 
দুখিনীকে কেন ফেল অসুখের ফাঁদে ! 
অভয় দানেতে কর ভয় বিমোচন, 
সেচনে অনল-শীখ। কর নিবারণ । 
নহিলে এক্ষণে প্রীয় সম্মখে দেখিবে? 
তব প্রিয়তম! তব বিষাঁদে মরিবে |”. 


ব্যভিচারিণী কাঁমিনীগণের বর্শীকরণবাক্যের 
অভাব নাই; কুরঙ্জিণী ঈদৃশী নানা বিলাঁপ- 
সূচক বাক্য কহিলে নৃপনন্দনের পুর্ব ভাবের 
অভাঁব হইল, তিনি প্রেম-ফাঁগে পুনঃ জড়িভূত 
হইলেন। কাঁমিনী তাঁহাকে অপরিমিত প্রেম- 
পীযুষ পান করাইলেন ; কুমার শোক-মিষ্ধু 
হইতে প্রেমূ-সিন্ধুতে ভাঁদমান্হইলেন! এক্ষণে 
শোঁকাশ্রু বিনিময়ে তাঁহার আনন্দীক্র পড়িতে 
লাগিল। তিনি কুরঙ্জিণীকে দৃঢ় আলিঙ্গ? 
করণে প্রস্তুত হইলেন; নচতুর| রমণী অমনি 
উপায় পাইয়া তাহার ইতিপুর্ববের আন্তরিক ভাব 
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বিভা করিতে ছলতৎপরা হইলেন এবং তাঁহার 
মন হরণ করণাঁর্থ পশ্চাঁৎৰপ উক্তি করিলেন, 


“নংসার নামেতে এক আছে মহ1 জাল: 
ত্রিভূবনের মধো সে হয় মহাকাল। 

বাল, বৃ, আঁদি সবে' মুগ্ধ হয়ে পড়ে । 
করাল রজ্জুতে তখহে বদ্ধ হয়ে মরে। 

তাহা হ'তে দেখি না যে কাঁহীর নিস্তার, 
মোহ নঁমে দস্ত্যু এক বলে মার মার! 
আজি আছে, কাল নাই, “কালে” টানি" লয়, 
তরিবাঁর তরে গেলে ন| পায় উপায়। 

আজি রাজা, কাঁল কিন্তু শ্মশান শষ্যাতে , 
আজি জন্মে, আজি মরে দেখিতে দেখিতে। 
আজি পুল্র, পিত! আছে, কি সম্বন্ধ কাল? 
কালের জালেতে পড়ি' দেখে পরকাল । 
অতএব তীহে পদ না দেয় যের্জন, 
সেজনে সুজন বলি, সেই তো সুজন” 


নৃগতিতনয় এই উক্তিটা সার ভাবিলেন। কিন্ত 
তথীপি অধার বর্মেচলিলেন। তাহার অন্তরে 
অনাঁধারণ ভাবোদয় হইল এই অনার 
সংমারে প্রত্যুত কাহার নঙ্গে সম্পর্ক নাইঃ অত- 
এব যে প্রকারে স্থুখে থাঁকা যাঁয় তাহাই চেষ্টা 
করা বিধেয়। আমি রাজ্যে যাইয়া কি স্থুখ পাইব, 
কল্য যখন কাল আঁমিয়! রজ্ছুর দ্বারায় হস্ত বন্ধন 
করিবে, শমন ভবনে লইয়া যাইবেঃ*তখন 
আমার রাজ্য কোথায় থাকিবে? কিয়ৎ পরে কে 


১৬ নলিনীকান্ত। 


আঁমাঁকে ভাবিবে! অতএব যাহার সঙ্গে কেন 
সম্বন্ধ নির্বন্ধ নাইঃ যাহার মদনে কেবল বিড়ধন। 
পাঁইব, তাহাঁকে পরিহার করিয়া অন্যত্রে কথঞ্চিৎ 
স্চ্ছন্দে থাঁক1 কর্তব কর্মা। রাঁজ্যের ভার_- 
পরিবারের ভার--তাহাঁদিগের জন্য অনর্থ যত্বু- 
করণ-_বিলাঁপকরণ--অতএব রাজ্যে যাইবার 
কি প্রয়োজন? আমি এস্বলে বঞ্চিব, প্রেম-পি- 
যুষ পান করিব? স্বচ্ছন্দে মরিব+-রাজ্যে যা 
ইব না 159. | 

নলিনীকান্ত এবধপ সার সিদ্ধান্ত করিয়! কুর- 

ক্িণীকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। 

: প্রেম দ্বারে দিয়] খিল কুরঙ্গ-নয়নী, 
দ্য করি' বান্ি রাঁখে' কুমারে অমনি | 


.. চতুর্থ অধ্যায়। 

কুরঙ্গিণীর নিকেতনে গন্বার্ধ কন্যাঁগণের ' 

আঁগমন- আমোদ প্রমোদ] 
রাজকুমার কিয়ৎ কাল প্রেম-মধা পান করেন, 
ইতিমধ্যে স্থুলোচনা এক দিন কত শত ভ্রভঙ্গী 
নির্দেশ পূর্বক মহান্ত বদনে কুরঙ্জগি ীকে বন্ধন 
করিরা কহিল, “কুরঙ্রণে! এই সুখম' বমন্ত কালে 
অলিকূল কোমল ফুলে পরিভ্রমণ করিতেছেঃ 


নলিনীকান্ত। ১৭ 


কমলিনীর অঙ্গ-সরোবর মধ্যে সম্ভরণ দিতেছে, 
অন্তর শীতলকাঁরক প্রেমাম্পদ মলয়ানিল কাম: 
তরঙ্ত হিল্লোলে উদ্দীপন করিতেছে, আহা! মরি 
চতুর্দিক কি শোঁভমাঁন্! একি আমোদের সময় ! 
ব্তি এমত সময়ে তোমার রম্য নিকুঞ্জ দেখিতে 
কেহই আইনে না। কুরজণে ! এই সময়ে 
তোমার ভণিনীগণকে আদরে "নিমন্ত্রণ কর, 
আদরে তাহাদিগকে ভোঁজন করাঁও। তাঁহার! 
অনেক কাল তোমাকে দেখেন নাইঃ তুমিও 
তাহাদিগকে এক বাঁর তত্ব কর নাইঃ অতএব 
তাঁহারা ব্যাকুল! থাকিতে পাঁরেন।” কুরক্ষিণী 
তৎ্শ্রবণে মাঁতিশয় বিমন! হইয়া! মধুর সকরুণ 
স্বরে উত্তর দান করিলেন, «সখি হুঁলোচনে ! 
তোমার স্লেহময় বাঁণী শুনিয়। আমার নয়ন 
চঞ্চল হইল, হৃদয় চমকিত হইল। সখি! 
তাহাই হইবে, আত রবিবাঁরে আমি ভখিনী- 
দিকে একান্ত দেখিব। আজি তৃমি তাহাদিগের 
নিকটে যাঁওঃ তাহাকে সম্জ্রমে নিমন্ত্রণ 
করিয়। আইন।”% 4ষে আজ্ঞা” বলিয়া স্থলো- 
চন! তৎক্ষণাঁৎ গমন করিল ।-কুরঙ্গিণী ভগিনী- 
গণের নিকেতন গিরীগহ্বরে ছিল, স্থুলোঁচন! 
তথায় উপনীতা৷ হইল। এ কাঁমিনীগণ চিগ্তররথ 
নামক বিখ্যাত গন্বর্ধের ছুহিতা ছিলেন এবং 


১৮ নলিনীকান্ত। 


গীত বাদ্য গন্রবদিগের নিত সাঁধনীয় বলিয়া 
াহারা তৎকাঁলে প্রেমপূর্ণ মংগাঁত করিতে 
ছিলেন, স্থুলোচনা মন্ম খবর্তিনী হইলে তাঁহারা 
তাহাঁকে মমাঁদরে গ্রহণ করিলেন এবং আগত 
কুশলবাঁদ প্রদান পুরঃমর জিজ্ঞামিলেন, “নথি! 
আজি এখানে কি কারণে আঁমিলে? লো? 
প্রতিবাক্য প্রদান করিল ;---- 

'ন! হেরি” ভগিনীগণে সুশীল! কামিনী, 
বিচ্ছেদ-আঁগণে পেড়ে দিবস যামিনী। 
পাঠা'লেন কুরজ্িণী তব নিকেতনে, 

* নিবেদন করি আমি সহিত যতনে? 

কাঁদস্বিনী, সজুরধনী, পদ্মিনী তামিনী, 

, ভগিনীর পাঁশে যাবে যতেক ভগিনী 1 

আগত রবিধারে সবার গমন, 

সযোনী সুলোচনার এই নিমন্ত্রণ 1” 

সুলোচনা নিমন্ত্রণ করিয়া স্বস্থানে আগতা 

হইল। অনন্তর কুরক্জিণী, ভণিনীদিগ্রের আগ্র- 
মন উদ্দেশে গৃহ পরিচ্ছন্ন ও স্থশোভন করিতে 
আজ্ঞা দিলেন। নির্্টি দিবম উপস্থিত হইল, 
এবং কুরক্কিণীর স্বস্থগণ পুষ্পবিমানারোহণে 
শুন্য মার্গ দিয়া ভগিনীর নিকেতনে- মমাগতা 
হইলেন। কুরঙ্গিণী, ভগিনীগণের আগমন বাতা 
শ্রবগানন্তর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়! তাহাদিগকে যথা- 
বিহিত স্নেহ প্রকাশে ও নমাদরে অভ্যর্থনা 


নলিনীকান্ত। 5৯ 


করিয়া বাঁটার অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। অন- 
স্তর কমলাকীন্ত কমলিনীকে বিষাঁদিনী করিয়া 
তদীয় পার্খ হইতে সংগোঁপনে পশ্চিমাঁচলে 
লুক্ধায়িত হইলেন। এ দিকে কুমুদনাঁথ দিং- 
মণ্ডল স্বচ্ছ প্রভাঁতে উত্বল করিয়া আবিভূর্ত 
হইলেন এবং প্রণয়িণী কুমুদিনীকে গাঁ আলি- 
ক্ষনে বিমলা রূরিলেন। কুহকিনী যাঁমিনী, মীয়া- 
পাশ ব্যাপ্ত করিয়৷ থেচর, ভূচরঃ জলচরকে, অচে- 
তন করিতে প্রবর্তৃমানা হইল+ কেবল নিশাঁচরকে 
চেতনবিহীন করিতে পারিল না। এই কালে 
কুরঙ্গিণী ভিনীগণ ও নলিনীকান্ত মহ বাঁটাস্ 
এক অত্যুত্তম, রমণীয় অট্রালিকায় গমন করি- 
লেন। এ অ্টালিকার বিরাম জন্য এক অভি- 
রাঁম পুঙ্পীমন প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তথায় 
কমনীয় গন্ধপুষ্প নির্মিত এক চন্দ্রাতপও ছিল। 
কুরঙ্গিণী, তদীয় স্বস্থগণ এবং নলিনীকান্ত, সেই 
পু্পাসন পরিগ্রহণ করিলেন । কুরক্ষিণীর 
সহচরীর! স্বর্ণ, রোপ্য, পাত্রে বিবিধ প্রকার 
নুস্বাদ খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিল, কেহ কেহ 
ভূঙ্গারে করিয়া'হিমকরের করের ন্যায় স্বচ্ছ হিম- 
কর বাঁ'র হস্তে করিয়া দৃণ্ডায়মান। রহিল, কেহ 
পুষ্পে শোভিত তালরন্ত আনিয়! বায়ু সঞ্চারণ 
করিতে লাঁগিল। কামিনীর নলিনীকান্ত সহ 


২৪ ৃঁ মলিনীকান্ত। 


প্রীত চিত্তে ভক্ষ দ্রব্যাদি আহাঁর করিলেন । 
ইতিমধ্যে এক মযোঁনী একটা স্ুরাপুর্ণ হিরনসয় 
পাত্র আনিয়া উপস্থিত করিল” কুরক্রিণী মেই 
পাত্রটা গ্রহণ করিলেন এবং আদে নলিনী- 
কান্তকে কিঞিৎ সুরা প্রদান করিয়া আমন্ত্রিত 
রমণীদিগকে আনুপুর্ব্িক প্রদান পুরঃদর আপনি 
তাহার অবশিষ$ ভক্ষণ করিলেন| আসব 
পানের ব্যবহার পুর্বকাঁলে আমারদিগ্রের ভূপা- 
লর্ন্দের মধ্যে গ্রচলিত ছিল না, অতএব নলি- 
নীকান্ত কামিনী প্রদত্ত আনব পাইয়া হতজ্ঞান 
হইয়! একেবারে স্তত্তিভুত হইলেন ;--“এ কি 
আশ্চর্য্য! একি ঘৃাবহ ব্যাপার ! মদ্যপান 1১ 
কিন্তু তাহার সে সাধুত্ব দীর্ঘকাল রহিল না, মন- 
হাঁরিণী কাঁমিনীগণ হাঁব ভাবে তাঁহাকে মোহিত 
ও বশীভূত করিল, কুরক্ষিণী তাঁহাঁকে মাদক রম 
পান করিতে অনুরোধ করিলেন।- ইহার 
মধ্যে এক কামিনী তাঁহার গাত্রে যুগল নয়নবান 
এৰপ প্রবলৰূপে নিক্ষেপ করিল যে তিনি মদ্য 
পাঁনে যাতনা নিবাঁরণে প্রবর্ত হইলেন। নলি- 
নীকান্ত ইতিপুব্র ম্বপ্প বিমন! হুইয়াঁছিলেন, 
সূরা পানে তাঁহার বিরক্তি দুরে গেল, তিনি 
প্রমদাঁকরে পড়িয়া প্রমত্ত হইলেনণ রিশেষতঃ 
তিনি কান্তার স্বব্গণের ৰপ-মনোহর নিরীক্ষণে 


নলিনীকান্ত1 ২১ 
মাতিশয় বিহ্বল হইলেন এবং অন্তরে কঞ্পনা 
করিলেন ;_-“আহা! আঁজি কি সৃখময়ী ইন্দু- 
কান্া প্রকাশমানা হইয়াছে ! আহা! এই কামি- 
নীমমূহের কি অপৰূপ ৰূপ! ইহার1কি মোহিনী 
প্রভা ধারণ করিয়াছে !-কি দেব কন্যা, কি 
গন্ধর্ধ্ব কন্যাঃ কি অপ্সরা, এতমধ্যে ইহারা কে 
কিছুই স্থির করিতে পারি না! আহা! ইহাদি- 
গের আলিঙ্গন কি আনন্দপ্রদ 1 কামিনীগণও 
স্স্থকান্তের ৰপে স্বপ্প বিমোহিত। হয়েন নাই, 
তাঁহারা তাঁহার মাধূর্য্যতায় চমকীত হইলেন 
এবং অনিমেষ নয়নে তঁহাঁর প্রতি পুর্ণ দি 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এতন্মধ্যে কাদ- 
স্বিনী নানী রমণী প্রেমানন্দ সম্বরণ করিতে পারি- 
লেন না এবং কুরক্রিণীকে সম্বোধন রুরিয়া স্বস্থ- 
কান্তের উদ্দেশে পশ্চাৎৰপ গাঁন করিলেন )-_ 

[ রাঁগিণী--িঝিট। তাঁল-_আড়াঁঠেকা। ] 
গীত। .. 

“কিবা অপরূপ শোভা! হেরি লে নয়নে ধনি ! 
রতিপতি জিনে রূপ আমরি মরি সযেনি ! 
গণ ত্যজিয়! শশী, 
পড়িল ভূতুলে খসি, 


আইল সখের নিশি, 
প্রকাশিল কুমুদিশী। 


২্হ্‌ নলিনীকান্ত। 


যুবতী বিরহী-গণে, 
বঞ্চে আনন্দিত মনে, 
নায়কের আলিঙ্গনে, 
হয়ে গ্রেমবিলাধিনী] 


কোকিল সংগীত করে, 
কুছ, কুছ, কুছ, স্বরে, 
বিনোদে অলিগুগরে,। 
| অবিশ্রান্ত বিনোদিনী !” 
তাঁন, লয়, ঘ্লিশুদ্ধ এই গাঁনটী শ্রবণে তাবৎ 
অঙ্গনা পুলকপুর্ণা হুইয়! হর্ষ ধনী প্রকটন করি" 
লেন এবং উন্মাদিনী হইয়া নর্তবন করিতে লাগি 
লেন! নলিনীকান্ত তীহাঁদিগের কৌতুক দেখিয় 
নিরত্তে অবস্থান করিতে পীরিলেন না এবং সুরা. 
পাঁনোন্মত্ত প্রযুক্ত তাঁহীদ্িগের সহিত ন্তরশারং 
করিলেন। পাঁনমগ্ন হইলে কি ইক্জ্রিয় বশে 
থাকে? নাজ্ান-চক্ষু সতেজ ও বিমল থাকে! 
নলিনীকান্ত অজ্ঞানে আর্ত হইলেন” ইক্ড্িয় 
দোষে অভিভূত হইলেন,_রমণিপৃস্থ হইয়! অঙ্গ 
নাঁগণের কুচ যুগলে হস্তার্গণ করিয়া! কামলীল 
সাধনে উদ্যম করিলেন। অঙ্জনারা রলিকের 
পরিহাম দেখিয়া রঙ্গরসে পরস্পরে একেব। 
চলিয়া পড়িলেন--কেহ কেহ রদিকের গানে 
ছুই একটা কোমল নুখচুম্বন কর্রিলেন-_নলিনী 
কান্ত নবীন রমিকাঁগণকে মে নকল চুম্বন প্রতি 


নলিনীবান্ত। ২৩ 


দান করিলেন। মে রাত্রিতে আর আর কত 
শত রঙ্গ, কত শত কাঁমকেলী, হইল কে বর্ণিতে 
পাঁরেন;_-এ দেখ? প্রেয়মীর প্রতি নিদয় হইয়। 

শশী পশ্চিমাঁচলে পলায়ন করিতেছেন !-_দেখি- 
তেছ, পুর্ববাচল হইতে তরুণ অরুণ আসিতে": 
ছেন! নিশি বিয়োগে, শশীবিরহে, তিগ্নাংশ 
আসিয়৷ তীক্ষু অংশু বিতরণে অভিনব দিনারস্ত 
করিলে গন্বরর্ব কন্যাগণ ভগিনী কুরঙ্জিণীর 
নিকটে বিদায় লইয়া স্বস্ব ভবনে গমন করি- 
লেন।---ও রাঁজকুমার! ও নাথ! কোথায় 

যাও! তুমি পাগল হলে নাকি '” মহিলার 
গমন করিলে নলিনীকান্ত তাহাদিখের অনুগমন 
করিলে; কুরঙ্গিণী ইত্যাদি তাঁহাকে অনেক 
যত্বে ক্ষান্ত করিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায়। 
নলিনীকান্ত আত্মীয় বিরহে পরিতাঙ্পিত হয়েম ++ 
এক সাইমিক গলণয়নের উদ্যম এবং 
তাহাতে বাধ! প্রাণ্তি। 
নলিনীকাঁন্ত মেই অবধি সান্িক ভাঁব পরি- 
ত্যাগ করিযী বিলক্ষণ মদ্যপাঁয়ী হইয়া উাঠিলেন 
এবং কুরঙগিণীর মঙ্গে কিয়ৎকাল রদ-নস্তোগে 


২৪ নলিনীকান্ত। 


ময় যাঁপন কারিতে লাণিলেন। কিন্তু কালান্তে 
তীহাঁর মে ভাব অকম্মাৎ লুপ্ত হইল এবং গৃহ, 
পরিজন, পিতৃঃ মাতৃর বিষয় তাঁহার শ্মরণমার্গে 
আরুঢ় হইল, তিনি তাহাদিণের বিরহ শোকে 
'দিন দিন ম্সীণ হইতে লাগিলেন, তীহার সুবর্ণ 
মম সু বর্ণ ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে লাগিল এবং 
তিনি শ্রীন্রউ হইঈঁলেন। নলিনীকান্ত আর দে 
প্রকার গ্রমন্ত রহিলেন না, তিনি বন্ধু বিচ্ছেদে 
বিকলে জড়িভুত হইলেন এবং বিলাঁম, পরিহাস, 
নিদ্রাদিং পরিবঙ্ধর্প করিলেন । কুরক্নিণী 
তাহাঁর বিরুদ্ধ ভাঁব দেখিয়। অনির্বচনীয় অনুুতা- 
পিনী হইলেন এবং তাঁহাকে ভাঁবান্তর করিবার 
প্রত্যাশায় বুল বিলাপ ও কাঁতিরোক্তি করি- 
লেন,কিন্তু তথাঁপি তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত হইল 
না, তিনি উত্তরৌত্বর আরো চিন্তাকুল, শোঁকা- 
কুল হইলেন।  কুরক্ষিণী তাঁহাকে বিস্তর বুঝ! 
ইলেন এবং বিধিমতে শান্তনা করিতে লাগি- 
লেন, কিন্তু সটর্ব্ব বিফল হইল। কি নিশা, 
কি দিবা, কুমার সর্ব কালেই শোৌক-বিহ্বল ; 
কোঁন কাঁলেই হিনি শান্ত-অন্তর হইলেন না। 
কুরা্গুণীও এমত মীঁধূর্ধ্যযুক্ত বল্পভ বিচ্ছেদে 
মাতিশয় ভাবাপন্না৷ হইয়া দিন যাঁমিনী ভাবনা 
করিতে লাগিলেন এবং রাজ্য ম্পত্তির লোভ 


নালনীকান্ত। ২৫ 


গুদর্শন করিয়। তাঁহার মন হরণ করণে চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহাও বিধ্বংম হইল। 
একদা নিশিযোগে নলিনীকান্ত একান্ত মনে 
ভাঁবিভেছেন,কুরঙ্গিণী তাঁহার পার্খবর্তিনী হইয়। 
অপুর্ব্র শষ্যায় শয়ন করিয়৷ ছিলেন,তিনি প্রাণ- 
কান্তকে নিদ্রাহীন ও চিন্তান্বিত প্রত্যক্ষণে সাঁতি- 
শয়কাতরা হইয়া তাহাকে পুনঃ নান্তূন! করিতে ও 
গার্থ বিষয় বিশ্বারণ করাইতে যত্ব পাইলেন এবং 
সুমি নকরুণ স্বরে এই খেদৌক্তি করিলেন) 


[রাখিনী__বাগেশ্বরী। তাল-_মাড়াঠেকা |] 


গীত। 
“দুঃখিনীর প্রতি কেন হলে নিদারুণ .. 
কিসের লাগিয়া এত মনে উচাঁটন 
রাহ গ্রাসে সুধাকর, 
চারিদিকে অন্ধকার, 
মেদ্রিনীতে হাহাকার, 
তযঙ্কর প্রাণধন ! 
তব মলিনে মলিনা, 
কুরক্ষিণী কুলাক্গন'ঃ - . 
ভোঁমর করুণ! বিনাঠ 
| বাঁচিব না'কদাঁচন !" 
নিশান্তে রাগিনী মমেত মধ্বৎ 'মুস্বরে এই 
সংগীতটী শবুণে নলিনীকাঁন্ত কিঞিৎ করণ 
হইলেন এবং আঁপন নাশসাঁধিনী কুরক্ষিণীকে 


(৩) 


২৬ নূলিনীকান্ত। 


শান্ত বচনে শান্ত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে 
তিনি আপনি শান্ত রহিলেন না এবং সেম্থল 
হইতে পরিত্রাণান্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
তিনি পলায়নের উপায় করেন; কুরজিণী তাঁহার 
প্রতিবন্ধকিনী হয়েন এবং তাহাকে অবরোধ 
করিতে নানা যুক্তি করেন। নলিনীকান্ত তীহার 
নিকটে বারম্ার বিদায় প্রার্থনা করিলেন? কুর-। 
ক্গিণী বারয্বার অনম্মতা হইলেন এবং তাঁহাকে! 
রাখিতে নাঁন৷ আকিঞ্চন ও অনুরোধ করিলেন। 
কিন্তু মনের কি চঞ্চলা গতি; নলিনীকান্ত একে- 
বারে মে দমন্ত অগ্রাহ্হ করিলেন। এই প্রকারে 
কিয়ৎ কাঁল গত হয়, ইতিমধ্যে এক দিন নলিনী- 
কান্ত একান্ত পলায়ন করণে গ্রাতিজ্ঞা করিলেন। 
দিবাঁবমাঁন হইল--ইন্ডুকান্তা প্রকাঁশিল-_-মক- 
লে আহার করথানন্তরে শয়ন করিলেন--সকলে 
নিদ্রিত হইলেন- _নলিনীকান্তের নিদ্রা নাঁইঃ 
তিনি কেবল পলাঁয়নের পন্থা! অন্বেষণ করি- 
তেছেন। . 

পরন্ত কুরক্ষিণীর নিকুঞজ হইতে পলায়ন মহজ 
র্যাপার নয়ঃ ইহাতে বহুল সাহস অনামান্য 
সতর্কতা ও অনীম বুদ্ধি প্রয়োজনীয়। উপবন, 
নর্লিনীকান্তের পক্ষে ্র্কত কারাগারের স্ববৰ্প 
ছিল? অট্রালিকার বহি্ঘণারে যম-কিন্কুরের ন্যায় 


নলিনীকীন্ত। ২৭ 


চাঁরি জন ভীষণাঁকাঁর নপুংসক নিযুক্ত হইয়াছিল, 
তাহার! সতত দ্বার রক্ষা করিত। আমরা অশ্র্িম 
কহিয়াছিঃ যে উপবনে স্ত্রী বিনা একটাও পুরুষ 
ছিল না। কিন্তু দ্বার রক্ষা পুরুষ ব্যতীত হইতে 
পারে নাঃ যোষাঁগণ স্বাভাবিক সাহমরহিতা, 
্ষীণান্তঃকরণা ও শক্তিহীনা প্রযুক্ত এবপ্প্রকার 
কার্ষ্যে সমগ্রন্ষপে অনুপষোগ্যা ;-_নপুংম- 
কেরা এবস্প্রকার ব্যাপারে পুরুষাপেক্ষা নিতান্ত 
অনুপযুক্ত দিদ্ধান্ত হয় না, একারণেই কুর- 
জিণী তাহাদিগকে দৌবারিক-পদে নিযো- 
জিত করিয়া! ছিলেন। অতএব. অপ্রতিরোঁধে 
অট্টালিকা হইতে নিঃনরণ হওয়া নৃুপতি-তনয়ের 
পক্ষে অজ্ঞাত বস্তু ছিল। বিশেষতঃ নলিনী- 
কান্থকে অধিক রাত্রে বাঁটা হইতে নিঃ্থত 
হইতে নিবারণ কারণ কুরঙ্গিণী এ নপুংনক 
দ্বারপালদিগকে ইঙ্গিত করিয়া ছিলেন। নিকু- 
ঞ্রের প্রবেশ দ্বার দ্বয়ে অপর চারি চারি.জন 
নপুংদক দৌবারিক ছিল এবং প্রত্যেক দ্বারে 
চারি চারিটা শাছু'ল-মম বৃহদাকাঁর কুন্ধুর থাকিত। 
প্রহরীর! এ কুক্ধুরদিগের তত্বধারণ 'করিভ 
এবং তাহাদিগিকে আহারীয় দিত। কোন অপ- 
রিচিত তাহাদিগের গ্রাম মধ্যে গড়িলে তাঁহারা 
তাঁহাকে দন্তাঘ।তে নিশ্চয় খণ্ড খণ্ড করিতঃ এই 


২৮ নলিনীকান্ত। 


হেতু ভাঁহাঁদিগকে দিবমে বহিষ্কৃত করা যাইত 
না। রাত্রিকাল ভাহাদিগের বহিষ্করণের উপ- 
যুক্ত কাল বোধে তৎ কালে প্রহরীরা তাহাদি- 
গকে পিঞ্জর হইতে আনিয়া! নিকুঞ্জ দ্বার ছয়ে 
বাঁধিয়া! রাখিত। কিন্তু এপ প্রতিরোধ হইতে 
এই সময় সুমমগ্ন করা নলিনীকীন্তের দুষ্কর 
সাধনীয় হইয়াছিল । রাজপুন্র মনোমধ্যে নাঁণা- 
ৰূপ আন্দোলন 'করিলেন তথাপি কোন ৰপে 
পলায়নের পন্থা পাইলেন না; নিশাযোগে 
প্রহরীগণের চক্ষু রোধ করতঃ ভাবী পরিত্রাণের 
পন্থায় পদার্পণ করা অতি অমস্তব তিনি স্থির 
করিলেন। ফলতঃ ভীঁহার শুভাদুষ্টের শুভ মার্গ 
ক্রমে নিকটে আমিতেছে।  ইত্যবমরে কুরঙ্গিণী 
নুখময় অনিল স্তোগার্ঘ নলিনীবান্তের সঙ্গে 
অট্রালিকাঁর ছাতের উপরে উপ্বিত হইলেন। 
যদিও মে সময়ে বসন্ত খতুর শেষে গ্রীয্ের আগ- 
মন হইয়াছে তথাপি মেই কাল কুরঙ্জিণীর উপ- 
বনে এবং হিমালয় শৃক্কে বন্তৰপে আনন্দ-শরী- 
রী ছিল, অতএব এমন কাল নায়িকার সুখ নস্তো- 
গের কাল হইবে বিচিত্র কি! কুরক্ষিণী নায়কা, 
নায়কের ঘমভিব্যাহারে ছাতের ইতস্থতঃ ভ্রমণ 
করতঃ বায় দ্বারা কলেবর লোমাঞ্চিত ও ক্ষিদ্ 
পুরঃসর দিক সকলের মনোহর কান্তি, তরু নস 
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হের অপূর্ব শ্রীঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, 

পার্খস্থ উপবনের নীমাবর্ধক হিমালয়াচলের এক 
শৃঙ্গ এক্ষণে তাহাদিগের বাক্যালাপের প্রিয় বন্ধ 
«আহা! কি কমনীয় অথচ ভীষণ শৌভা 1 
(কুমার কুরক্ষিণীর প্রতি কটাক্ষপাঁতে ইত্যাদি 
বাঁফ্যাবলি মুখ হইতে বিনির্গত করিয়া কহিলেন। 

«অবিকল--সন্দেহ কি 1” কামিনী এবস্প্র- 
কার উত্তর দিলেন। 

«আহা হৃতিকর্তার কি সুন্দর কৌশল_ 
দেখ, প্রন্তর রাঁশীও কি শোভাকর--কি ভয়- 
ক্র 1? নলিনীকান্ত পুনশ্চ অপর এই বাক্য 
প্রকটন করিলেন। :. 

£এই লোকহীন ভয়ানক পর্বত তাঁ'র কৌশল 
গুণে অন্ধকার রাঁত্রেও স্থানে স্থানে আলোক 
ধারণ করে। এই শৈলই মমষ্যের নান| প্রকারে 
উপকারী ।" কুরক্ষিণী এৰপ প্রতিবচন প্রয়োগ 
করিলেন। 

€প্রিয়তমে, মত্য বটে! প্রন্তর রাশীইমন্ু- 
য্যের ধনাকর । বর্ণঃ ভামঃ লৌহ, প্রভৃতি 
ধাতু, ও হীরকাঁদি বহুমুল্য প্রস্তরঃ এই মামান্য 
প্রস্তর হইতে উদ্ভূত+ তাহা অন্য্যের কিনা 
উপকার করে ধন বাঁড়ীয়, জকজমক বাড়ায়, 


চর 
গা ” 
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গষাকে লাঙ্গল দেয়, রাজ আঁভরণের উপায় করে, 
বণিককে মুদ্রার পরিচয় দেয় এবং লোঁকের 
ভাগ্ার বৃদ্ধি করে।” নলিনীকান্তের এই বিবে- 
চক উত্তর হইল। 

“নাথ! সেই মহোভিম বিবির আর্য বুদ্ি 
বলে আর বিপু কৃপাঁয় মানবের হিতের জন্য 
এই বিশাল পর্বতও: গুণাকীর্ণ হইয়াছে” 
ইত্যাদিতে কুরক্ষিণী প্রতিবচন শেষ করিলেন। 

অউ্রাঁলকার অনতি পার্খেএকটা উচ্চতর, 
বিশীল শাললি বৃক্ষ ছিল, তাহাতে অথণনীয় 
লোহিত-বর্ণ-বিশিষ্ট কুন্ুমচয় বিকমিত হইয়া- 
ছিল”_-অকন্মাৎ দর্শনে অনুভব হইত চিত্র- 
বিচিত্র বিহঙ্গমসমূহ বঙিয়৷ আছে। সেই সৌদ, 
তরু নলিনীকান্তের মনোনিবেশীধীন হইল |. এ 
ৃক্ষের একটা শাখা ছাঁতের উপরে উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিল। নলিনীকান্ত তাঁহ৷ হইতে ছুইটা পুষ্প 
চয়ন করিয়া তাহাদিগের ও তাহাদিগের প্রস্থু- 
তির গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাঁখিলেন। 

'“কুরঙ্গিণি! এই কুন্গুমদ্বয়ের মনোহারিত্ 
দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি কর। : দেখ? দেখ+ ইহারা 
রক্ষটীকে কি- মনোরগ্বী মনোহারিণী করি- 
য়াছে !. প্রেয়সি! এই বৃক্ষ কিংশুকের ন্যায় 
কেবল পুগ্পের ঘারায় শোভান্বিত। নয়, ইহাতে 
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তুল! উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা হইডে 
উল উপকার জন্মে 1% 
নলিনীকান্ত এই বলিয়! কুরক্ষিণীর কর্ণ স্বয়ে 
চুইটা পুঙ্গ মংযোঁজন করিয়া মআঁদরে কহিতে 
লার্গিলেন ;---- 
 «প্রিয়ে! এখন তোঁমাঁকে কি মনৌজ্ঞা দেখী- 
ইতেছে! ওহে সুন্দরি! তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
কিবা অনির্বচনীয় গ্রী আকর্ষণ করিয়াছে!” : 
«ই মনোচোর ! হাব-ভাঁবে তুমি কতই কহ, 
তোমার বাঁক্পাশে কে প্রবেশ কগরতে পারে, 
তুমি সরলা 'অবলাগণের মন হরণ করবার 
জন্য বুঝি এই গকল জাল স্বজন করিয়াছ। 
বলি এ বিদ্যা কার কাছে শিশ্ধলে, কোন্‌ 
রমিকা শিখী'ল ?9 | 
'ভাল পরিচয় !-_নিমন্তিনি ! তোমার অপে- 
ক্ষ! মনোহারিণী, চিত্তবিনোদিনী কে আছে ? 
এ জ্রযুগল, যে কত শত শত জনকে বিহ্বল করি- 
মাছে কে বলিতে পায়ে /-৮%. 
এই মময়ে মন্মখীন, গিরী পুনর্ববার রাঁজ-তন- 
য়ের অন্তরাকর্ষণ করিলে নলিনীকান্ত উপস্থিত 
কথোপকথন, পরিহার করিয়া পুনশ্চ ৪ 
শোতা বর্ণন করিতে লাগিলেন; 
পরিয়ে! এ দেখ, আবার গিরীটা অন 
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রাজিতে আচ্ছন্ন হইবাঁতে কি ৯ হইয়াছে; 
বিচিত্র! বিচিত্র! বিচিত্র! এ স্থানেই অঙ্গনা- 
গণের-_অপ্নরাঁগণের। কামকেলীর যোগ্য স্থান, 
নির্জনে, অবাঁধে, রম-রঙ্গে বঞ্চিবার স্থান বটে, 
এজন্যই তো পার্বভীপতি, পার্বতীর সঙ্গে, 
রম-রঙ্গে পর্বতে পর্বতে ক্রীড়া করিতেন, তো- 
মার পিতা চিত্রপ্থও তো প্রেয়সীর সহিত এপ 
করিয়া থাকেনঃ এমন সুখধাম না হইলে কুবের 
কেন বল কৈলাঁশে নিলয় স্থাগন করিবেন। 
বিনোঁদিনি ! এ স্থানটা কেমন প্রেমাম্পদ 1” 

€প্রাথনাথ ! মত্য কহিলে, সদয় জুড়া'লেঃ 
আমি আর কি কহিব, তোমার মধুর বাঁকা পোষ- 
কতা করি।% | 

একুরঙ্গিণি ! আমার নিতান্ত ইচ্ছা ভোঁমার 
সক্কে এ খানে গিয়| চিত্ত বিনোদন করি। 
ভোমার উপবন দিয়া ওখানে যাইবাঁর কি কোঁন 
পথ নাই?” 

“ই হৃদয়বল্লভ-! আছে, তোঁমাঁর যদি একান্ত 
মনন হয় এখানে কালি যাওয়া যাইবে ।” 

কামিনী যৎকালে এই উত্তর করিতেছেন 
কুমার সেই সময়ে অস্থির নয়নে একবার পর্বতে, 
একবার ছতের উপরের শাল্সলি তুর শাখাতে 
ুর্ণচুড়ি ক্ষেপণ করিতেছেন। আহা! দেই 
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মময়ে তাহার মনে কতই ভাঁব উদয় হইতেছে, 
কতই ভবিষ্য স্থুখ সেই ভাবের মধ্যে দিপ্তী 
প্রকাঁশ করিতেছে ভাঁহা বর্ণনাতীত। মনুষ্য 
কোন ছুৰহ কর্মা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কত 
উপায়ানুনন্ধান করে, কত কাঁল কত শত চেষ্টা 
করেঃ তথাপি কলতকার্যয হইতে পারে না, কিন্তু 
তাহ! অবশেষে সামান্য অথোচর বস্ব সমাধা 
করে। বিধাতার এইৰপ অপৰূপ মহিম1)-- 
তাহার অনুগ্রহে কখন কখন অচেতন পদ্য 
মচেতন অপেক্ষা মঙ্গলসীধক হয়। 

. সে যাহা হউক, এই কালে তিগ্নাংশু মুদিত, 
ইইলে ইন্ছুকান্তা নিকটবর্তিনী হইল এবং কুর- 
ক্ষিণী, কান্ত মহ ছ।তে হইতে অবরোহণ করিয়। 
গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 


পারার 


 যষ্ঠ অধ্যায়। 
| চক্দ্রভীম রাঁজা 1 
এক্ষণে আমরা চন্দ্রভীম রাজার ছুঃখের 
আখ্যায়িক! গুকাঁশ করিব। চক্দ্রভীম এক্ষণে 
ষড্িবর্ধীয় হইয়াছেন এবং যদিও বৃদ্ধাবস্থাঁ় 
তাহার চর্ম স্বপ্প লোৌলিত করিয়াছে, কেশ শুভ্র- 
বর্ণ করিয়াছে তথাপি তাহার কলেবর তাদৃশী 
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জীর্ণ হয় নাই, প্রত্যুত তিনি পু্টীঙ্ ছিলেন। 
তাঁহাঁর ডাক সাতে মারল্যের চিহ্‌ দেখা যাই- 
তেছে* তীহার আকাঁর-ইঙ্গিতে নির্দোষিতা 
প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যান্ে 
গাতীর্যতা বিরাজ করিতেছে। .প্রায় মামত্রয় 
ভিনি পুত্র বিচ্ছেদে জর্জরিত হইতেছেন এবং 
পরিতাঁপে তাহার দেহ ঈষৎ পরিক্ষীণ হই- 
যাছে। এই মময়ে তিনি রাজবাটার শয়নাগারে 
এক পর্য্যঙ্ষোপরি বসিয়া আছেন, পার্শেমলি- 
নবেশাঃ অনংলগ্ন-কেশা একটা মহিলা, গণগ্ডদেশে 
হুন্ত দিয়া রহিয়াছেন। এ মহিলা সম্প্রতি এক- 
চল্গীশ বতমর বয়োধিকা হইয়াছেন, তথাঁপি আ- 
কার মন্বন্ধে অনুমান হয়, তাহার বয়ঃক্রম চতু- 
স্ত্রংশ বৎসরের অধিক নয়। তাঁহার কেশ- 
শ্রেণী মম্পূর্ণ কৃষ্ণরর্ণ এক গাছও শ্বেত হয় নাই, 
গ্নকটাও দন্ত পতন হয় নাই, দন্তপংক্তি শঙ্ছের 
মম ধবলবর্ণে শোভমাঁন আছে। তীহার প্রতি- 
মুর্তি শীলতার আধার স্বঝপ। তাহার অবস্থান 
ও আকার-ইঙ্ষিতের ভাব দ্বারা বোধ হইতেছে 
তিনি বিমনা, বিষগ্না হইয়াছেন । একটা 
করলিকা ও ঘাধরা পরিয়া রাজ পার্খে বদি 
আছেন। | 

রাজমহিষীর দীর্সবরান্তর সংযুত দেববাচক 


নলিনীকান্ত। ৩৫ 


নাম দাক্ষায়ণী ছিল--পুভ্র বিচ্ছেদে পরিতা- 
পিতা! হেতু কাতর মৃছ স্বরে স্বামীকে জিজ্ঞা- 
মিলেন ;---- | 
£ভুপাল-রাঁজ দূত অন্য কিছু বলিল না?” 
£না, স্ুদ্ধ এই মাত্র বলিয়া গেল ।% 
: প্রিয় পাঠকবর্গঃ ইহার মর্ম অবধাঁন কর। 
নলিনীকান্ত, রজবাটা পরিত্যাগ করিয়া কুরঙ্গি- 
ণীর উপবনে আঁগমন করিলে চন্দ্রভীম রাজা 
তাঁহ।র তত্বানুনন্ধানার্ঘ দেশে দেশে দুত পাঠা- 
ইয়া ছিলেনঃ তন্মধ্যে এক দূত নলিশীকান্তের 
শ্বশুরালয় ভূপাঁলরাজের ভবনে উত্তীর্ণ হইয়া- 
ছিল ভূপালরাঁজ হুহিতাকে অতিরেক স্নেহ 
করিতেন, জামাত।র এৰপ ছুর্ঘ ট শুনিয়া তাহার 
গার্থ স্বয়ং এক দুতকে প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন এবং এ দত নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া 
তীহাঁর উদ্দেশ না পাঁইয়! ভূপালরাজকে তদ্বিব- 
রণ জ্বাত করিলে তিনি মাতিশয় উৎকঠিত হই- 
লেন এবং পুনঃ অন্বেষণের জন্য আপন পুত্রকে 
পাঠাইয়া চন্দ্রতীমকে তাঁবৎ বিষয় জ্ঞাত করি. 
লেন। রাকা অন্তঃগুরে মহিষীর নিকটে এ বিষয় 
কহিয়! ছিলেন দাক্ষায়ণী বিশেষৰূগে সমাচীর 
টজজ্ঞামা করিতেছিলেন। নন... 
| «মহারাজ! তবে বুঝি নলিনীকাস্তকে “জন্মের 


৩৬ নলিনীকান্ত। 


মত” বিমর্জন দ্রিলাম। মেই শশী-বদন বুঝি 
আর দেস্ধব না!” দাঁক্ষায়ণী মকাতিরে এই গুলি 
বলিতেছেন, নয়ন-জল বাহিনী হইয় প্রবাহিত! 
হইতেছে। 

«অভাণিনী চিন্তাকুলা, নিরাঁশা, হইও না, 
তোমার কুমার ঈশ্বরের অনুগ্রহে গুহে আমিবে, 
আবার তুমি ভাঁহাকে নয়নে দেখবে, অন্তর 
শীতল করবে, বক্ষ জুড়ীগবে।% রাজা এব্পর- 
কার গ্রবোধ বচনে রাঁণীকে শান্ধুনা করিতে 
লাগিলেন, তখাঁপি তাহার নয়নবারি নিবারণ 
করিতে পারিলেন নাঃ স্সেহ-বারি নয়ন হইতে 
অবিশ্রান্ত পড়িতে লাণিল। 

“বিধি ! এ হল্পদ্‌ এ রাজ্য কে ভোগ করিবে! 

অপত্যহীনা প্রাণীর প্রাণ বৃথা, আমি এ গ্রাণ 
আর রাখিব না)-_হে বসুন্ধারে ! বিদীর্ণ]! হও 
আমি ভোমার আলিঙ্গন আশ্রয় করি !১ 
_ এবরাঙ্গনে! স্থির হও, এত উতলা হইও না! 
ঈশ্বরের কৃপা থাঁক্গলে কি না হয়, মহা! মহা ছুর্ঘট 
হ'তে মুক্ত হওয়া যাঁয়। পঞ্চ পাঁগুবের দশা 
দেখ, তাহারা জতুধৃহে পু'ডুয়া মরিয়াছেন সক- 
লে স্থির করিয়া ছিলেন, মেই গাগুবের! জত্ব 
গৃহ হইতে মুক্ত ইইয়া রাজ্য প্রাপ্ত হ'ন্‌।» 





নলিনীকান্ত। ৩৭ 


মগ্ডম অধ্যাঁয়। 
নলিনীকান্ত ও কুরঙ্গিণীর বিশেষ বেশ ভূযা-শৈল 
বিহ্ধার--চৌর হইতে অপহৃত চারি জন 
বাক্তি কুরঙ্জিণীর নিকটে শ্মরণাগত 
হনশতিন জনের প্রাণ দণ্ড! 

পাঠকেরা সম্প্রীতি নলিনীকান্ত এবং কুরঙ্জি- 
পীর বিশেষ বেশ-ভূষা ও শৈল গমনের বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করুণ। : আমর! পূর্বের কহিয়াঁছিঃ নলিনী- 
কান্ত ও কুরঙ্গিণী ছাঁতের উপর হইতে শৈলের 
বিচিত্র শৌভ। দেখিয়! পর দিন তথায় যাইতে 
স্থির করিয়া যাঁমিনী নিকটগাঁমিনী জানিয়া গৃহা- 
ভ্ন্তরে প্রবেশ করিলেন । . পরে আহার 
করিয়! নিদ্রার্থ খট্রোপরি শয়ন করিলেন! অন- 
স্তর প্রভাত হইলে প্রাতংকৃত্য সমাপন পুরঃদর 
ভোঁজনাদি অমাঁপন করিয়া ইতস্ততঃ কখোপক- 
থনে সময়াতিপাঁত করিতে লাগিলেন ;---- 

«€কি বমনভূষণ প*্রবে ?” কুরঙ্গিণী নৃপ- 
নন্দনকে জিজ্ঞামিলেন। 

“কি বমন, ভূষণ, পগ্রবে /৯__ বৈশাখ মাঁস-- 
গ্রীক্সধতু;তরল বনন.হলেই ভাল হয়।__ 
এভুষ৭1,, ভুষণে কাঁয়'কি,-রঙ্গিণি! তুমি ভূষণ 
পর; দোণার, অঙ্গে চক) কর আমার হব 
স্থানে শুন | 
(৪) 


টু _. নলিনীকান্ত। 


, ৫€ভূবণ স্থানে শৃু--নগ *শুন্য! সুন্দর ব্যঙ্ 
ঘটে; ওহে নট! তোমার শ্রীঅঙ্ষের কাছে এই 
কদর্য কামিনী কি শোভা পাঁয়। রাধাতে, 
কুজাঁতে কি তুলনা হয়।» 

না দময়ন্তীতে ব্যাধেতে হইয়া থাকে 1” 
নৃপনন্দনের এই তুলনা! উভয় লিঙ্গের তুলনা 
হেতু অধিক ন্যাধ্য হুইবাঁয় কুরক্কিণী লক্জিতা 

হইলেন,কি উত্তর প্রকটন করিবেন স্থির করিতে 
পারেন না, অনন্তপ্ন কহিলেন; 

“বিটপ ! ভাবুক্‌! তোমার চতুরালি অন্তরে 
রাঁখ__এখন যা" উচিত. কর। আমার লম্পট 
চুড়াঁমণি ! তোমার এক নব বেশ করিয়া দিই” 

«নব বেশ আবার কি, মে বেশ আবার কেমন? 
«বলি হারি'যাই” তুমি কৃত গুণ জান)-_” 
 “ষে বেশ' বেশ, মে বেশে তোমাকে ৰপাস্তর 
করি।% 

“তা ক'রতে পাঁর, তুমি যে বহুৰূপা, তোঁমার 
ভেল্কীর অভাব কি, দান তুমি তো দকলি 
কগ্রতে পার 

“প্রাণেশ্বর ! এখন ও মব নাঁগরাঁলিতে কাষ। 
নধই-_যা' বলি তা' শুন, এক 'অভিনব বেশে 
তোঁমাকে অগ্সরার মতন করিয়! দিই।% 

এ মোহিনী, এ ৰপ শিপ্গ-নৈপুণ্যা ছিলেন 


নলিনীকান্ত। | ৩১ 


যেঃ নানা প্রকার অভিনব বেশ প্রস্তুত করিতে 
পারিতেন। মৌচি কর্সে তাহার চমৎকার পারি- 
পট্য ছিল) সময়ে সময়ে তিনি নব বেশ প্রস্তুত 
করিতেন, নব বেশ বিন্যাঁম কাঁরিতেন, বড় খপুর 
পর্যয়ণ ক্রমে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ 
করিতেন, নলিনীকীন্তেরও নবীন নবীন বেশ 
করিয়া দিতেন। আপনি যে ৰূপ বেশ ধরিতেন 
নলিনীকান্তকে তদ্রপ ধাঁরণ করাইতেন। কখন 
মানবী হইতেন, কখন দানবী হইতেন, কখন 
দেবী 'হইতেন, কখন: গরন্ধবর্ী হইতেন, কখন 
প্রা হইতেন, টির তদনুৰপ 
করিতেন। 

তাহার বেশ-ডুষণের এক পৃথক গৃহ ছিল, 
তাহাতে শত শত রা পরিচ্ছদ থাকিত, এক্ষণে 
তিনি উৎকৃষ্ট মলমলের ছুইটা তরল চণ্ডাঁতক 

ও দুইটা কঞ্চ,লিক! বহিষ্কৃত করিলেন। উহা 
নানা রত শোভিত এবং স্বর্ণোপরি শিষ্পকার্ষ্যে 
খচিত ছিল; কুরঙ্জিণী দেই পরিচ্ছদমমুহ 
স্থুলোচনা নহচরীর হস্তে দিয়! কঙ্কতিকাঁর দ্বারায় 
কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন, নলিনীকান্ত 
তাহার অনুব্লৌধে দীর্ঘ কেশ রক্ষণে বাধ্য হয়! 
ছিলেন, পণ্যাঙ্গনা অতঃপর তীহার কেশ বিন) 
আরস্ত করিলেন, ঈষৎ হাঁম্যে কহিলেন ;--- 


৪৪ নলিনীকান্ত। 


“তুমি যদি «মেয়ে মানুষ হ'তে তা'হা'লে কত 
রর উন্মাদ হ'ত, “মরি, মরি,” তোমার কি 
চিকন কেশ! , 

“বা ! তুমি যে এ'কবা'র “ঢলে” পণ়লে ! 
আহ্বাদের আর যে নীম! নাই:।% 

“না প'ড়ব কেন? আহ্লাদের সীমা. থাকবে 
কেন? তুমি ও টাদমুখ দেখদেখি, আপনার মুখ 
দুল ুচ্ছরণা'যাঁবে।” 

নলিনীকান্ত নয়ন ইঞ্জিত করিয়া কহিলেন ;-- 
€ইস্‌! ৃ ইম্‌! 1 এত € ছেনাঁলি, 9 এই বয়েমে এত 
ঠমক, কি কথাই শুনাঁলে!” 

“তুমি যে অরদিক্‌, তুমি রসের কি ধার, ধার, 
পা কি জানে মদের স্বাদ 1” 

কামিনীর এই রহস্ত শুনিয়া নলিনীকান্ত আর 
স্থির হইতে পারিলেন না, ত্বরাঁয় উঠিয়। কুরজি- 
পীর গালে চুষনারস্ত করিলেন, বুকে, বুকে, জিবে, 
জিবে মুখে, মুখে? যে কত “মজাই” হ'ল পাঠক- 
গণ আভাষে অনুভব করুণ।, 

পরে কুরক্ষিণী মনাক্‌ বিরাঁগিনী হইয়া কহি- 
লেন; “আঃ আঃ ও কি ? ক্ষান্ত হও, ছিছি, 
মহস্থরীগণ কি মনে করবে, তাহারী নিকটে 1৮ 
এই বলিয়! নলিনীকান্তের আলিঙ্রন হইতে 
কিঞ্চিৎ অন্তরে গেলেন। 


নলিনীকান্ত ৪১ 


“এখন “পিছও” কেন, বড় যে অরদিক বল্‌ 
ছিলে, এখন কাঁ'র অরমিকের লক্ষণ?--“মহচরী- 
গণ কি মনে করবে” আহা! কি সতী-সাঁধ্যা 
ব'ল'ছেন, ঘাট “হয়েছে” ক্ষমাকর ১” 

নলিনীকান্ত “মতী-সাঁধ্যা”” শব্দ দ্বয়ে বিশেষ 

ভর দিয়া বলিয়া ছিলেন, এ শব্দ. দ্বয় বাঁর- 

বিলাঁনিনীর অন্তর ভেদ করিল, তিনি একেবারে 
নিরুত্তরা হইয়া ক্ষণ কাল স্থির ভাবে দণ্তীয়মান। 
রহিলেন, পরে ভগ্ন স্বরে ও ভগ্ন শব্দে “তোমা- 
যা-য়া-য়ার কা-য়া-য়া-য়াছে হাঁগরিলাম।”: উত্তর 
করিলেন ।---- 

অনন্তর কন্কাতিকা লইয়া তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন 
কেশ পুনশ্চ বিন্যাম .করিতে লাগিলেন এবং 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তান্ব'ল ভক্ষণ করি- 
লেন। 

নাঁয়ক নায়িকারা বড় তাল প্রিয়, ভাঁহাদি- 
_গের রীতি এই যে তাহারা বেশ ভুষা করিয়! 

| তাল ভক্ষণাঁনন্তর কিয়ৎ ক্ষণ বম পুর্ববক 
বায়ু সড্োগকরে। অতএব নলিনীকান্ত ও কুর- 
ক্ষিণী তালরৃন্ত লইয়৷ নিজ নিজ কল্লেবর ব্যজন 
দ্বারা শীতল করিতে লাঁগিলেন। 

অতঃপর উভয়ে চণ্ডাতক ও কঞ্চ,লিকা গরিয়া 
বাটা হইতে বিনির্গত হইলেন। নায়ক নায়িকার 


৪২ নলিনীকান্ত। 


বেশ কাহার সঙ্গে তুলনা করিব? অপসরাগণ 
অথবা আরব্য, বা পাঁরস্ত উপন্যামের পরিগণ, 
কিন্বামহন্মদের স্বর্গ নিকাঁগণের মধ্যে কাহাঁদিগের 
ৰূপের সহিত ইহীদিগের পের তুলনা হইতে 
পারে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম হইলাম | 
ফলতঃইইাদিগের মাধুর্য ্বর্নিকাঁদির কাহারও 
মাধূর্যাদির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। নলিনীকান্ত 
পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাঁর অঙ্গ-গত্যন্ক 
স্ত্রীবং কৌমল+ মনোহর ছিল, ভ্রভঙ্গি, অপিচ 
স্বর ও হাঁস্তয পর্য্যন্ত স্ত্রীর ন্যায় দর্শন-মনোহর 
ছিল। তিনি যে পুরুষ তা" এখন অনুভব কর] 
দুষ্কর হইয়া ছিল ;_না, তিনি রমণীয় রমণী 
সকলের জ্ঞান হইবে। , 

নলিনীকান্ত ও কুরঙ্জিণী ধনুর্বাঁণ হস্তে লইয়া 
উপবনে উপনীত হইলেন। স্ুলোচন। প্রভৃতি 
মহ্চরীগণ তাহাঁদিগের সঙ্গে মঙ্গে চলিল। 
তাহাঁদিগেরও হস্তে ধন্ুর্বাণ ছিল! হইহাঁর 
তাৎপর্য্য এই, যে কুরঙ্গি ণী মৃগয়া করিতে অভি- 
লাঁধিনী হইয়া ছিলেন এবং তজ্জন্যই ধন্ুর্বাণে 
প্রস্তুত হওন। | 

£তাঁহীরা এবজ্প্রকারে শৈলীভিমুখে চলিলেন। 
কিন্ত শৈলে উঠিতে তাঁহাদিগের কষ বোঁধ 
হইল। অতযুচ্চ, গ্রকা্ডীকার শৈলটা দেখিলে 
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মানবের প্রাণ স্ুখীয়, তাহাতে উঠিতে হইলে 
শ্রমীতিশয় কর্মণ্য।-_কুরঙ্গিণী নলিনীকান্তের 
এক হস্তে ও সহচরী স্ুলোঁচনার অপর হস্তে 
ধরিয়া শনৈঃ শনৈঃ উঠিতে লাগিলেন । পর্বতে 
উঠিতে মাতঙ্গীর মন্দ মন্দ গতির ন্যায় কুরক্ষি- 
ণীর গতি হইল, তাহাতে নিতম্ব টল, টল, চল, 
ঢলে, অস্থির হইল) ঠমকে, ঠমকে, পদ নিক্ষে- 
পে সেই পণ্যাঙ্গনীর অন্তর্ভীব প্রকাশ করিল। 

কি রঙ্গিণী কুরঙ্গিণী ঠমকে চলিছে। 

টল মল করে পাছ! পলকে মোহিছে! 

বেস লো, বেম লে! বেস ; চল লো চল লে|। 

হেলিয়| ছুলিয়! চলে ঢল লো, ঢল লে1। 

চল চল চল যৌবন ভরে, 
টল, টল, টল, নয়ন করে। 

কি নাঁচন কুরক্ষিণী নাচিছে ছুলিয়] ! 

কাপিয়! চঞ্চল কর ঘাখরা তুলিয়! ] 

খাও লে প্রেমের মধু মানস পুরিয়!। 

সেই ললনা, নলিনীকান্ত ও সুলোচনার হস্তা- 
কর্ষণ করিয়! এব্প্রকাঁরে গিরীর উপরে উঠিলেন। 
এখন বেল! অবমাঁন হইতে কিয়দ্দণ্ড অপেক্ষা 
আছে। এবং তাহারা “হিমশৈল্যাগ্রে”-- 
“নণনাবৃক্ষ সমাকীর্ণং ফলপুশ্পোঁপশোভিতম্‌।” 
দেখিতে *দেখিতে ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে 

লাগিলেন ! গিরীর কিমাশ্র্য্য শোভা ! ইহা 
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মানবনিকরে পরিবর্ভিত হইয়াঁও বরণনাসাধ্য 
বপাঁকর আকর্ষণ করিয়াছে। কত স্থলে শত! 
শত ৰূপ নেত্রানন্দদায়ী পদার্থ তদুপরি শোভি-. 
তেছে। এখাঁনে দেখ, কতকগুলি মাঁধবীলঙ 
একটা স্থুখতরুকে আচ্ছাদন করিয়াছে। নখ 
তরুরও পরম ভাগ্য ।বলিতে হয়, যে মাধবীলতা . 
হইতে এমন স্বুখার্সিক্গন প্রাপ্ত হয়। "ওখানে 
দেখ, কতকগুলি মন্্িকা হাস্য পরিহান্ত করি- 
তেছে? অন্য স্থলে বিংশুকমমুহ অপৰপ মীধূর্য্য 
ধারণ করিয়াছে । স্ব্ানীন্তরে দেখ, কেতকীরাজি 
চতুর্দিকে দৌগম্ধ লেপন করিতেছে। এ দেখ; 
ফ্রি বর্ণের চল্পক কুম্ুম, বৃক্ষেতে ঝুলিতেছে। 
মালি নাই ষে তরুমূলে বারি সেচন করে-_তরঃ 
লতাদি রক্ষা করে--তাহাঁদিগকে যত্ব করে। 
কিন্ত এ তরুর৷ মাঁলাকারের গ্রতিক্ষা করে না, 
মাঁলাকাঁর বিরহেও ইহাদিগের মৌন্দর্ষ্যের নীম! 
নাই। কুরঙ্গিণী ও নলিনীকান্ত বিবিধ প্রকার 
কে ব্ৃবিধ প্রশংসা করিলেন, অনন্তর 
কিয়ৎ অন্তরে যাইয়া ফলবতী তরুণ তরুণীগণকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। এই পর্বতে নানা 
জাতি ফল বৃক্ষ ছিল। আমু বৃক্ষ আমু ভারে নত 
হইয়া ছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি আঁমু পরিপকৃ 
হইয়া ছিল মলিনীকান্ত একটা তরু হইতে ছুইটা 
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আঁমু পাঁড়িয়। আপনি একটা ভক্ষণ করিতে 
লাগিলেন, অপর কুরঙ্গিণীকে দিলেন। কুর- 
জিণী মধুরস+ আমুরম পান করিতে লাঁগিলেন। 
কিয়দ্রে র একটা মরসী ছিল, ত্শহারা তথায় গমন 
করিয়া মুখ প্রক্ষালন করতঃ শীতল নিষ্কলঙ্ক 
বারি পান করিলেন» _ক্ষণকাঁল তথায় বিশ্রাম 
করিলেন-- নদীর বেগ দেখিতে লাণিলেন। নদী- 
টার জল“ কাঁকের চক্ষুর মতন পরিষ্কার” ছিল 
এবং স্টাহা শ্রোতে মন্দ, মন্দা, বাহিত হইবাতে 
মাতিশয় সুন্দর দৃশ্ঠ গ্রকাঁশ হইয়াছিল। কতি- 
গয় রাঁজহংম তাহাতে কেলী করিতে ছিল-- 

ভাহীও এক শোঁভাঁর আঁধার-_“সংখেপে "পক্ষী 
সকলের গাঁনের অভাঁব ছিল না। : 

কিয়ৎ বিশ্রীমান্তর নলিনীকান্ত ও কুরজিণী 
নখীগণ সহ শৈলোপরি পুনশ্চ সুখ ভ্মণারত 
করিলেন। কিয়, রযা' ন- ভ্রমশঃ যা'ন_যাইতে 
যাইতে, হঠাৎ এক স্থলে উপস্থিত হইলেন 
ভয়ের বিষয় আর কিছুই নয় কেবল এক গভীর 
গহ্বর । নলিনীকান্তের “জক্ষেপও” নাই তিনি 
চর্লিতেছেন, ক্রমশই চলিতেছেন। কুরক্ষিণী য়. 
থর থর কষ্পয্াঁনা)_-“চল ভাই অন্য দিকে, চল 
হরীণমারি গিয়া” তিনি কীঁপিতে কীপিতে দি 
নীকান্তকে এই বাক্যাবলি কহিলেন। + | 'নলিনী- 





৪৬ ন্লিনীকান্ত। 
কাস্ত জীহাকে কম্পমীনা দেখিয়া জিজ্ঞারিলেন, 
“প্রিয়ে ! ভয়কি, ভয়কি, এত উচাঁটন কেন,কি 
কারণে কীপিডেছ?” 

ঈষৎ হাসতে (কিন্তাবাহিক মাত্র, আস্তারকে কি 
বিষম ভাব তা অনু করা ছদ্ণ  পাপাচারিণী, 
কুরঙ্গিণী উত্তর দির্লেম৮ 

“না হে ভয় আবার 'কি, বিক্রি শীত হুই- 
য়াছে এজন্য দেহ কীপিতেছে। সে কথায়কাণ্য 
নাই বেলা অধিক নাহি, চল ভাই মৃগয়া করিতে 
যাই--এ. দিকে চলপ% - এই" বলিয়া নলিনী- 
কাঁন্তকে অন্য দিকে লইয়! গেলেন 

«ইহার কোন অপ্রকাশিত কারণ থাঁগকবে, 
বোধ হয় শীতের জন্য ইম্পমানা নয়, তা, হলে 
অকম্মাৎ ও দিক হ'তে এ দিকে আঃদবে কেন 
আমাকে আনতে এত অনুরোধ করগবে কেন1% 
নলিনীকান্তের মনে 'এই সংশয় জন্মিল । দে 
বিষয় এখন স্থগিত থাকুক, মলিনীকাস্ত কুরক্গি- 
দীর মক্ষে অন্য 1 দিকে গমন করিতে লা গিলেন | 









বালা হই ানীকনত ও বুর. 
কিণী উভয়েই ধুকে জ্যা দিয়া”শর মংযোজন 
পুর্ববক ত্ুদ্বৈশে শর নিক্ষেপের উপক্রম রুরি- 
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তেছেন, অকস্মাৎ, নয়ন-গোচর হইল চারি জন 
মনুষ্য তুর্ণ বেগে, কাহাদিখের অভিমুখে আঁদি- 
তভেছে। ০০ 

“চোঁরঃ চোর,” রজের ন্যায় শী ও সানডে 
কুরক্ষিণীর মুখ হইতে এই রাক্য রহিয্ক্ৃত হইল। 
নলিনীকান্ত এই' ব্যাঁপাঁর .দেখিয়া এবং শব 
শুনিয়া স্তত্তিত'হইলেন।- হস্ত হইতে ধনুর্ব্াণ 
গতিত হইল। কিন্ত কুরঙ্গিণী এই ব্যাঁপাঁরের 
বিলক্ষণ মর্ম জানিতেন, অতএব তাহাঁদিগের 
উপরে বাণ প্রক্ষেগ না করিয়া স্থির চিত্তে দও্ায়- 
মানা রহিলেন। এ চাঁরি ব্যক্তি ক্রমে ত্রুমে 
তাহার নিকটে আমিল-; পু 

“চোর+ চোর, কুরজিণী পুনষ্চ- বাক্য 
প্রয়োগ করিলেন। .... 

“কখন নয়।” এ. চারি ব্যক্তি একেবারে 
ও এক স্বারে উত্তর দিলেক-- 

“তবে তোমাকে?” 'কুরঙ্িণী র্বিতা হয় 
জিজ্ঞামিলেন*- : 

ধিহেঃ দেখি! অথবা গান্ধি, অথবা যাবি, 
আপনি ইহীদিগের মধ্যে যে সংজ্ঞা ধারণ করুণ, 
এই ছূর্তগা ব্যক্তিদ্িগেরবিনীত কাঁতরোড্িতে 
অনুকম্পা প্রকাশে ধাম, করুণ | আমরা 
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চোঁরে আমাছিগেরবস্তরাদি তাবৎ অপহরণ করিয়া. 
লইয়াঁছে।... আঁমরা এই মহা শঙ্কটে পড়িয়াছি। 
আমরা. এক্ষণে নিরাশ্রয়ী, বন্ধুহীন। আমরা 
আপনার স্মরণাগর্জ; হইলাম. কা বির 
আমাদিগকে সম্পত্তি রক্ষা করুণ, আশ্রয় দানে 
৮০০৬ চিরিবাধিত করুণ1% : অতি 
স্বরে: তাহা? র-মধ্যে এক প্রধান র্যক্তি 
কানন, কাঁরণ আকার ইঙ্গিতে তীহীকেসঘ্বংশ- 
জাত জ্ঞান হয়।. 1 
_“ভাঁবতই. মিথ্যা সত্যের বিচ্ছু: মাত্র নাঁই। 
অচত্ুরাঃ. সুশীল মিষ্ট, কপ্ধাঁয়, ভুলাগৰে 
এমন বিবেচনা! করি না।. আমি মনুব্যাদিগের 
ধূর্তমি ভালজানি।” +কুরঙ্গিদীউত্তর করিলেন। 
কিন্ত তিনি বজির ৰূপ: দেখিয়া, মোহিতা 
হইয়াছিলেন | এ ব্যক্তির বযক্রম অনুভবে 
ছাবিংশড়ি রর ইক) ঠাহার 















নলিনীকান্ত। ৪৯ 


" সেষে প্রকার হউক, কুরক্জিণী তাহাকে এপ 
উত্তর দিলে অপর এক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বিরাগ 
প্রকাশে কহিল;--“ আপনি আমাদিগের দুঃখে 
চুঃখিত! না হইয়া আমাদিগকে অপবাদ দ্িতে- 
ছেন এবং যুবরা-দস্তে জিহ্বা কাটিয়া) এবং এই 
)মহাশয়কে ধূর্ত জ্ঞান করিতেছেন । কিন্তু জানি- 
বেন ইনি সামান্য মনুষ্য নহেন এবং কটু বাকোর 
যোগ্য নহেন 1 

এই বচন শুনিয়! কুরক্ষিণী রাঁশে মুখ কিরা- 
ইলেন--ক্ষণ পরে বহিলেন, “ত। বিবেচনা 
করা যাইবে এখন মকলে আমার মক্ষে চল ।” 

কুরঙ্গিণী, নলিনীকান্ত। স্থুলোচনা, প্রভৃতি 
মহচরীগণ এবং ব্যক্তি চতুষটয় ক্রমে ক্রমে পর্বত 
হইতে উপবনে উঠ করিলেন|। উপবনে 
উত্তীর্ঘ হইলে কুরক্গিণী প্রহরীদিগকে আহ্বান 
করিলেন--কহিলেন,« এইচাঁরি জন দল্্য দস্থ্য- 
বৃত্তি করগতে আঁমাদিগের নিকটে বেগে আদ- 

'তেছিল ইহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখ_চুপি 
চুপি কর্ণাকর্ণি) এ ব্যক্তিকে উপরের এক ঘরে 

রাখ এবং এ তিন জনকে বন্ধুর বাচী--বাহে_ 
রাত্রে ভুল না রাত্রে।” 
« যে আজ্ঞা” প্রহরীরা উত্তর চি | 
(৫) 


৫৭ নলিনীকান্ত। 
“রাত্রে-রাত্রে তুল না রাত্রে» কুরঙ্গিণী 
চুপি টুপি » আন্তে আস্তেঃ কহিলেন__-_ 
£ভা'র ক্রটি হা'বে না” প্রহরীর! কহিল। 
প্রহরীর! কুরঙ্গিণীর নির্দেশিত অম্পন্ন করিতে 
গেল- শৃঙ্খল আনিয়! চাঁরিজনের হস্ত পদে দ- 
বপে মংলগ্ন করিল।' 
দিবাকর রক্তিমবর্ণ হইয়া অস্ত গিরীতে লুক! 
গনিত হইলেন-_রজগ্গী ২ ৩২ 
ও নলিনীকীন্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন__আহা- 
রাদির পরে শয়ন করিলেন। 
পর দিন পূর্বদিকে মরিচিমালী উদ্দিত ন। 
হইতেই নলিনীকান্ত ও কুরক্ষিণী শয্যা হইতে 
উঠিয়া নিত্যরুত করবানস্তর আহার করিলেন। 
 আহীরাদি সমাপনানম্তর কুরঙ্ষিণী উপবনে 
গমন করিলেন--প্রহরীদিগকে সমীপে আহ্বান 
করিলেন_জিজ্ঞাদিলেন_“ যীত্রের অন্ধ পেচক 
রা 
. “পটল লিয়ে প্রহরী উত্তর দিলে: 
- ... [উচ্ষৈশ্বরে হাস্য ] 
৫ আস্তে ২, এত চাই নয়_-দাঁবধাঁন--» 
র্িণীহ হস্ত স্বরে ও আরক্তি নয়নে কহিলেন-- 
“ক্ষমারুরূণ” বলিয়া প্রহরীর ক্ষমা প্রার্থন 
করিল-__ 
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কুরঙ্গিণী তাহাদিগকে পুরষ্কার দিয়া! বিদায় 
করিলেন---- 

€€ স্থলোচনা” স্পা 

«কি আজ্। ঠাকুরাণি!” বলিয়া করছয় 
দংলগ্ন করিয়া সুলোঁচনা সন্মখে দণ্ডায়মানা 
রহিল-___ 

কেমন ভালবপে তো তন্বাবধারণ করিয়াছ__ 
'কর্ণীকর্ণি) উৎকণ্ঠা দেখিলে ফিস্গাহিনী সর 
প্রস্তুত ?----” 

66 বরিয়াছি--উৎকঠিত সন্দেহ সন্দেহ নাই, 
তন্থাবধাঁরণের কোন ভুল হয় নাই ।" টা 
প্রত্যুত্তর করিল-__-. 

66 করের তুমি এখন আপনার কর্ম করিয়া” 
এই বলিয়া কুরঙ্গিণী গৃহে গেলেন। 

নলিনীকান্ত এতক্ষণ একাকী ছিঙ্গেন, প্রেয়- 
সিকে পাইয়া! ঝুরঙ্গের নান কথাবার্তা কহিতে 

লাগিলেন । মুখ তুম্বন প্রেম জ্বরের অন্ুপাঁন 
হইল, পয়োধর মর্দনে কুমার অনেক উপশম 
পাইলেন, পরে বক্ষস্থলে স্থান দানে অন্তত্বীলা 
নিবারণ করিলেন। এইৰূপে সময় অতিপাত 
হইতে লাগিল, দিবাকর প্রান্ত দিপ্তীহীন হই- 
লেন, এমভ'“কালে কুরক্ষি দী. স্বাবিনয়ে নলিনী- 
কাম্তকে কহিলেন,---_ 
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, £ প্রাঁণেশ্বর ! আমার কনিষ্ট ভগিনী ভামি- 
নীর ব্যাম হইয়াছে আমি এখন তাঁকে দেখতে 
যাঁব, আজ বৌধকরি এখানে, আ'দতে পা'রৰ 
না, দেখানে .আজি থাকতে হবে, এজন্যে 
তোঁমাঁকে বলি, তুমি 'ভাই আজ এখানে এ'ক্লা 
থাঁকবে, দেখ ভাই কিছু মনে ক'রনা, বিপদ 
এজন্যে তোমাকে এীক্লা ফেলিয়া যাই? ভু 
আমার মন এখানে রবে, তোমাকে আশ্বর 
করবে | 

€৫ ভগ্মীর ব্যাম, অঙধস্ঠ দেখতে যাষে, কিন্তু 
যে বললে “মন একখাঁনে রবে” তার মন্দেহ 
কি, ছায়া কখন সুর্য: ছাঁড়া নয়; আচ্ছা ভাই, 
বিলধে কাঁধ নাই, এই সময়ে যাও” নলিনীকান্ত 
প্রত্যুত্তর করিলেন" 
কুরক্গিপী' তৎপরে বস্্াগারে গেলেন এবং 
পূর্বব বেশ ত্যাগ করিয়া এক নন্বীন বেশ পরি- 
জেন।. "অনন্তর. নলিনীকান্তের নিকটে পুনশ্চ 
আনিয়া বিদায় লইলেন। বহিদ্বরে গিয়া 
« সুলোটনা” বলিব বাসি স্থলোচনা উপস্থিতা 
“সুলোচন। (কর্ণার সাবধান-_কুমারের 
গতিবিধি দেখিও-_ও “পাতায় পাতায় বেড়ায়” 
পন্থা পাইলে রক্ষ! আছে ?৮-- 0 


নলিনীকাঁন্ত। ৫৩ 
« কিছু আজ্ঞ! করতে হু'বে না, ঠাকুরাণি | 
আমি সব বুঝিয়াছি--এই চাবী লউন--- বলি- 
য়া স্থলোচন! বিদায় হইল। | 
নলিনীকান্ত নির্জনে আঁছেন--এই সময়ে 
তীঁহাঁর মনে কতই চিন্তার আবির্ভাব হইতেছে-_ 
'সকল চিন্তার অপেক্ষ। এক ভয়াবহ চিন্ত! তাহা" 
কে আশ্রয় করিল এবং « হত্যা ই” সেই চিন্তা-_- 
£ হত্যা ! নহিলে আমাকে একাকী ফেলিয়া গেল 
কেন-ইহাঁর ভিতরে অবস্ঠ ছুর্ভেদ্য যড়যন্ত্ 
আছেঃ আর এ মহিলার তে! অনাধ্য কর্ম নাই । 
এখন কি করি, আমি এক! মাত্র কি করিতে 
পারি--বল পুর্বক কি পলায়ন.করিব? না তাঃ 
হইলে তো আপনার বিপর্দ আপনি আনিব-- 
হত্যা না হইলেও ' হইতে .. পারে, অথবা 
আমার ভ্রান্তি জন্গিয়াছে, ফলে, যড়যন্ত্র--বড়- 
যন্ত্র-_বড়যন্ত্র! ঘড়যন্ত্র নিঃসন্দেহ--দেখি ইহার 
বৃত্তান্তটা কি?-_» কুমার এইৰূপ চিন্তা করিয়া 
/গৃহ হইতে বাহির হইলেন। গৃহের সন্ম,খে 
একটা বারাঁণ্ড। ছিল, তাহ। দিয়া অনতি অন্তরের 
অপর.এক গৃহে যাওয়া ষায়। তিনি মেই দিক 
নিরীক্ষণ করিতে, লাগিলেন” হুঠীৎ মেই তিক 
ইইতে-শব্দ আমিতে লাগিলঃ তিনি নিঃন্তবে 
আস্তে, আস্তে, তথায় যাইতে লাগিলেন । . এমন 


৫৪ নলিনীকান্ত। 

স্বত্ব গতি, ষে ভাঁহাঁর পা পড়িতেছে কি না অনু- 
ভব হয়না | তখন রাত্র প্রায় এক প্রহর, গথণ- 
মণ্ডল নক্ষত্ররাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্ত চন্দ্র বির- 
হিত, কাঁরণ অমাবস্ক! তিথি। রাঁজপুল্র অণ্পে, 
অন্পে, 'মেই গৃহেয় নিকটে উত্তীর্ণ হইলেন, 
দেখিলেন গৃহের দ্বায় মুক্ত রহিয়াছে । তাহাতে 
' গ্রবেশ করিলেন; প্পীবেশ করিবা মাত্র অত্যন্ত 
রস্ব অপর এক গৃহেষ্র ঘার রুদ্ধ হইল ।-_-«চৌর, 
চোর,» নলিনীকান্ত ঃসন্ুক্ভব করিলেন__“দেখি- 
না কেন-- এই বঙ্গিয়। গৃহ দ্বারে গিয়া তথায় 
কর্ণার্পণ করিলেন-“ঁকি শুনিলেন ?--এক কামি- 
নীর কাতরোক্তি ও মিনতি, মে কামিনী কে এবং 
কাহাঁর নিকটে কাঁভবৌক্তি করিতেছে রাজ- 
নন্দন তাহার তত্ব অবধাঁরণ করিবার 'জন্য 
বারের ফাক দিয়। দেখিতে. লাগিলেন-_-কি 
দেখেন ?--ঘরে একটা দীগ জলিতেছে, ভূমিতে 
এক খানি গালিচা পাতা আছে, ঘরের এক ভাঁগে 
এক খানি খ্টা আছে, তছৃপরি ধবল: বর্ণের 
উত্তম শয্যা রহিয়াছে, এবং তঙ্কুগ্নারি এক ব্যক্তি 
বন্িয়। আঁছেন--ভূমিতলে এক কামিনী . অশ্রু 
নয়ুনে করছয় সংলগ্ন করিয়। খকট্টোপরি ব্যক্তির 
নিকটে ক্ষয়] প্রার্থনা করিতেছে*. কথন কখন 
ভূমে লুষ্িতা হইতেছে-_কুরক্জিণীই সেই 
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কামিনী, কিন্ত কুরঙ্গিণী কি না যথার্থ ধার্য করি- 
বার জন্য নলিনীকান্ত তদভিমুখে পুর্ণ দৃষ্টি 
ক্ষেপণ করিলেন__-“না৷ আমি এখন বাতুল হই 
নাই, আমার চক্ষেও ছানি পড়ে নাই-কুর 
ক্িণী- কুরঙ্গিণী-_কুরঙ্জিণীই বটে-_-” রা 
কুমার মনোমধ্যে আন্দৌলন করিতে লাগি 
লেন। 

কুরক্তিণীই নভ্য ) -পাঠকবর্গ ইহার তাৎপর্য 
হৃদয়ঙ্গম করুণ। কুরঙ্তিণী ভগিনী সন্দর্শনচ্ছলে 
নলিনীকান্তের নিকটে বিদায় লইয়া পূর্বোক্ত 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমর! কহিয়াছি 
খউটার উপরে এক জন ব্যক্তি বনিয়াছিল+ নেই 
ব্যক্তি আর কেহ নয় পুর্ব্ব ঘটনার চারি জন বন্দী- 
দিগের মধ্যে ইনি, এক জন এবং তীহাঁদিগের 
মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। কুরঙ্গিণী তাঁহার 
ৰূপ দর্শনে মোহিতা. হুইয়া তাঁহাকে এ 'গৃছে 
বন্দী করিয়া রাঁখিয়াছিলেন--এবং বন্দী করিয়া 

রাঁখিয়ছিলেন বলিয়! ভূমিতলে পড়িয়া ত তাহাকে 
সন্প্রতি মিনতি করিতেছেন” 

€ হে মহাজন! অবলা জাতিরা, স্বাভাবিক 
অন্তরক্ষীণা, তাহাদিগের বুদ্ধি অপ্ণ, তাহারা 
আগামি বিখেচনা করিয়! কাঁধ করে নাঃ অতএব 
আমি বিষেচন! না করিয়! আপনাকে কত কটুক্তি 


৫৬ নলিনীকান্ত। 


করিয়াছি এবং বন্দীর মতন এখানে রাখিয়াছি। 
আমি মহোঁৎ কুলোদ্ভবা-_হে মহাঁন্‌! আশ্চর্য্য 
হইবেন না আমি গন্ধর্ধরাঁজ চিত্ররখের কন্যা-_ 
মহোৎ লৌকের কন্যা ও মহোৎ্কুলে জম্ম বলিয়া 
পাছে লোকে অপবাঁদ দেয় এ জন্যে আপনাকে 
নির্জনে রাখিয়াছি-খৈর্য্য ধরুণ-_উদ্া ত্যাগ 
করুণ-আমি আঁপরাঁর প্রেমের বশীভুতা! |% 
ইত্যাদি বলিয়া কুরঙ্িশী: কপটে রোদন করিতে 
০8৬৭ ৃ 
হে সুন্দরি ! আপনি গন্কররা জের ছুহিতা 

আমি, জানিভাম না, হে শুভে! সামান্য মানবের 
নিকটে মিনতি কেন? বিলাপ ত্যাথ করুন-_ 
ধর] হতে উঠুন ( (হস্তে ধরিয়! উত্তোলন) কিন্ত 
হে বরাঙ্গণে! আপনি চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ধ্ের কন্যা, 
তবে আপনি একাঁকিনী এই উপবনে খাঁকেন 
কেন--আর শ্মারণ হয়, গত দিবসে আপনার 
সঙ্গে একটা দর্বাকসুন্দরী রমণী নিসিগা 
তিনি কে 2 

€€ হে মহাশয়! আমাকে, এত মান্য কগরতে 
হ'বে না, কেননা আমি আপনার নিতান্ত অধীনা; 
প্রেম ম্পর্কে আমি আঁপনাকে গুরু বলিয়া মানি, 
আপনার এচন্দ্রমুখ আঁমার মন হরর্ণ'করিয়াছে-_ 
তাঃ আশ্চর্য্য নয়, আপনার এ মুখ দেখলে কে 
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না মোহিত হঃবে। হে প্রাণপ্রিয়! পিতা আমা- 
দিগকে এই উপবন দিয়াছেন--এখানে থাকতে 
আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন তবে তিনি কখন 
কখন এখানে আগমেন-মেই কন্যাটী আয়ার 
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী-নাম নলিনীমণী 1৮-_কুরক্ষিণী 
'মকপটে এই উত্তর করিলেন। 


অষ্টম অধ্যাঁয়। 
অন্থমান। 

, মেই ব্যক্তিতে ওকুরজি ণীতে এইৰপ কখোপ 
কখন হইতেছে এবং মলিনীকান্ত ঘারদেশে তাহা 
শুনিতেছেন, ইত্যবমরে তিন জনকে অলৌকিক 
চিন্তায় আচ্ছন্ন করিল-- | 
১ “না তাগই হবে--সেই মুখসেই ৰপ- 
সেই অঙ্জ-প্রত্যক্গ-অনুমানে মেই বয়ক্রম-- 
আমার চক্ষের যদি না কোন দোব ধরিয়া থাকে 
ভবে আমার “ অনুমান” অকর্মণ্য নয়-কিস্তু 
এই যোঁষা তাহাকে আপনার জ্যেষ্ঠ ভম্মী 
বলিয়৷ মীনিতেছেন-_-“নাম নলিনীমণী”--প্রায় 
সেই নীমের অবিকল--অহে। ! উপরের ওষ্ঠে 
ঈষৎ লোম, শ্রেণী প্রকাশ হইয়াছে-না, জা, 
স্ত্রী নয়_নিশ্চয় অনুমান হয় স্ত্রী নয়। কিন্তু 

এই রমণী কি ভুলাইল, আমার সমীপে মিথ্যা 
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কহিল-চাতুরি করিল, অথবা আমার নিতান্ত, 
ভ্রান্তি জনিয়াছে 1” এ ব্যক্তি মনোমধ্যে অভি' 
মন্ধি করিতে লাগিলেন 

€ বা, তাই বটে)_যে কপ--যে মধ্ময 
গস্তীর কথা-_যে শ্লীলতা--তা' না হবে কেন! 
বিশেষ পূর্ব দিনে পর্ধরতে এক জন পরিচয় দিবার, 
জন্যে “যুবরা” বঙ্িয়া হঠাঁৎ ্রস্ত হ'ল এবং নে 
কথা ঢাঁকিয়! অন্য কথা ব্যবহার করিল !” কুর- 
ক্ষিণী এ প্রকাঁর ভাঁবিতে লাগিলেন... 

« তাই তো বটে; কি আশ্তর্য্য যেন তাঁর 
আকার বিদ্যমান রহিয়াছে, যেন তাঁর মুখখানি 
বসাইয়া দিয়াছে, অহো1! কথাগুলি পর্য্যন্ত তার, 
মতন। আমি হতজান না হই তবে আমার নয়নে 
ইনি মে ব্যক্তি!” নলিনীকান্ত “অনুমান? 
করিতে লাগিলেন! 
গৃহস্থ অপরিচিত ব্যক্তি কুরক্ষিণী হইতে কপট 
নলিনীমণীর পরিচয় শ্রবণণীনন্তর পুর্বোক্তৰূপ 
চিন্তা করিতে ছিলেন, কুরঙ্গি ণীও ূর্বোক্তৰপ 
চিন্তায় জড়ীভূত্তা হইয়াছিলেনঃ অতএব ক্ষণ 
কাল কাহার বদন হইতে একটাও বাক্য বিনির্গত 
হব নাই-_গৃহাভ্যন্তরে সকলই নিস্তব্ধ; অনেক 
ক্ষণের পরে কুরঙ্গিণী মেই' অপরিচিত ব্যক্তিকে 
জিজাধিলেন 7 “মহাশয়ের নাঁম--আঁপনি 





নলিনীকান্ত্। ৫৯ 


কোঁন্‌ বংশ উত্বল করিয়াছেন- চন্দ্রবংশ, কিন্বা 
সুর্য্যবংশ, ছুর্ভাগ্যন্রমে আমি জানি না।-- 
“ মনোরমে ! আমার নাম হিমমাগরঃ ,আমি 
মৎ বংশে জনিয়াঁছি-_ চন্দ্র হুর্যযবংশে আমি 
মাহমে বলিতে পারি না- সুন্দরি! আমি আপ- 
'নার নাম 'জবনিতে চাহিলে বোধকরি আপনি 
লঙঞ্জিত। হু'বেন না-_ ক্রোধ করবেন না". 
পপিতা মাত আদর করিয়া আমার মাম কুর- 
ঙ্গিণী রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি আমাকে 
মান্য করিয়া উত্তর দিবেন না, কাঁরণ আমি প্রেমা- 
দা_আপনার প্রেমাঞ্পদা জানিবেন।” বলি- 
'তে, বলিতে তাহার নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল-- 
হিমসাঁগর কুরক্ষিণীর প্রেম বিষয়ক বাক্যে 
এতক্ষণ মনোযোগ করেন নাই, তিনি স্বাভাবিক 
পরম ধার্মিক ছিলেন, প্রেমানুরাগ এখন পর্য্যন্ত 
তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে. নাই, 
তাঁহার এক নাধ্যা স্ত্রী আছেন তিনি তাহারই 
অন্নুগতঃ নয়নকটাক্ষে, কামভাবে, তিনি এখন 
পর্য্যন্ত কোন মহিলার প্রতি মেত্রা্পণ করেন নাই, 
তাহার পিতা ধর্মাশাস্ত্রে ও. নীতিশাস্ত্রে তাহাকে 
বিশেষ দিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে- 
বান তাহাঁকে ক্ষতশরীর করিতে পারে নাই। 
কুরক্ষিণী 'বারম্বার প্রেমন্ুচক বাক্য প্রয়োগ 


৬, নলিনীকান্ত! 


করিলে তিনি তাহাতে অনামন! হইয়াছিলেনঃ 
কিন্তু এ বাঁক্য অবশেষে তাহার মন মধ্যে আবদ্ধ 
হইল, তিনি তাহাতে তটস্থ হইলেন---- 

“এ তুমি কি উচ্চারণ করিলে--মাবধাঁন--. 
মান রাঁখিয়। কথা কছিও |” তিনি ন্বপ্প কঠিন 
বাক্য দ্বার! কুরিীত্বক ভথ ধণ! করিলেন-_ 

£হে প্রিয়! তোমার তিরস্কার পশ্চাতে রাখ ! 
হে নাথ! আমি তোগ্লা' বিন! কাঁঁকেও জানি না, 
প্রেম কিৰপ আমি কন জানতাম না? তোমাকে 
দেখিয়া পর্যন্ত আমাকে বিরহ স্বালা ধরিয়াছে। 
এ.জন্যে তোমার মুখ চুধন, তোমার আলিঙ্কণ 
বিনা! আমি প্রাণে মঃরব1 এবন্প্রকার বচনে 
কুরক্তিণী হিমসাগরের দ্র ক উদ্যতা হই- 
লেন---- :..' 

স্থির হও, স্থির হও, অন্তরে যাও, নহিলে 
তোমার বড় -প্রমাদ ঘশ্টবে-_ব্যভিচারিণি ! 
নির্লজ্জ! ! গন্ধরর্র বংশে কলঙ্ক ক্রতেছ-_যাঁও, 
যাঁও, ভাল চাও তো এ ঘর হতে 9৪ ইও, 
নতুবা৮১5) 

€নতুব] প্রমাদ ঘটাবে, আই তা, এক্বার 
মনও করি না-ত্রক্ষেপও করি না-_জাঁন তুমি 
আমার বশে, .আমি তোমার বশে নই--কিন্ত 
আঁবার ব্দ্চছি আঁমি তোমা, বিনা অন্যকে 
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জানি না, আমাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া 'দোঁধ 
দিওনা আজ পর্য্যন্ত আমি পর পুরুষের সঙ্গে 
সহবাঁপ করি নাই--আমাঁর.বিবাহ হয় নাই 
আমার শরীর" অতি পবিত্র, অতএব সাবধানে 

কথা কহ নহিলে এখনি ভগ্মীকে ও সহচরীদি- 
ক ডাকিয়া আ+ন্ব--আবারব£ল্ছি। পীবধাঁন 
কটু কথা কহিওনা ঃ কুরজিণী উত্তর করি- 
লেন--" এ 
হিমনাগর করকিনীকে ব্যভিচারিশী রতি 
ষে'অক্টীল বাক্য বলিয়াছিলেম”কুরঙ্গিণী সাহদে 
পট মতীত্ব প্রকাশ করিলে তিন্নি তজ্জন্য অন্ত- 
ভর্খত হইলেন, কিন্তু কুকি ণী, বাক্য নুখায়িক 
সাধ্য কি না তুরাঁয় বিশ্বান করিলেন না-_“কামি- 
নীরা কত ছল জাঁনে--ছলে কি না ক'রতে পারেগ 
তিনি মনে কণ্পনী এ াডিিগিত পরে, 
কহিলেন টি 
“যা” ব'্পে ভাগ ফিফা?” এ, 
«তার এক টুলও মিখনী নয় (উর্ধে স্তো- 
ত্তোলন করিয়া) হো পরমেশ্বর ! আমি সতী কি 
মতী ভুমিই. জানি, কিন্ত 'আমি, বারস্বার এত 
পমান সহিডে পারি না১ধাঁকৈ: লঙ্জী, মাঙ্গ, 
কল: ন ঈপিলাম' দেই আবার অপবাদ দেয় 
ও ১৬) 
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মেই-আঁবার ঘৃণাকরে। বলিতে বলিতে কুর- 
ক্রিণীর কপটাশ্র পড়িতে লাগিল-----. 

' হিমাসাঁথর একেরাঁরে কথায় বলে «“থ” হইয়া 
রহিলেনঃ কি করিবেন--কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া 
নিদর্শন পা"ন্‌- না/কিন্ত কুরক্ি ণীর তীন্ষু বাক্য- 
বান তাঁহার স্তরে প্রযেশ করিয়াছিল, এবং 
কুরঙ্ষিণী যে সভীস্্াধ্যা। বিলক্ষণ 'স্থির করি- 
লেন। অনন্তর সংযোদিত হস্তে, ফিনতি গরকাশে 
এবং ন্মূ স্বরে. ১0৬6 1 

«হে অঙ্গনে! স্থির ধস হই না_ 
আমার অপরাধ, কাম! -কর--আমি না বুবিয়। 
তোমাকে কটু :কহিয়াছি--কিন্ত তোমার গুণ 
পরীক্ষার জন্য এত এীমাদ ঘটাইলাম ।৮. 

-নলিনীকান্ত বহিদ্ধ্ণরে- দাঁড়াইয়া গৃহাভ্যন্তরের 
গুগু:ঘটনাতাবখগুনিততছেনঃ তাঁবৎ দেখিতে- 
ছেন এবং কুরক্ষিণীর:চতুরালি:গরকউৰপে হৃদয়- 
ক্রম' করিতেছেন ।কুরঙ্লিণীর ব্যভিচার গোপ- 
নীয়-এবসডুত কেলী তাঁহার নয়নে জ্যোঁৎস্বার 
ন্যায় স্বচ্ছ -দেখাইভে... লাগিল -কুরক্জি ণীর 

বাক-জালে -হিমসাগঞ্ের.বন্ধন দেখিয়া! তিনি 
আশ্চর্য্য মানিলেন এবং, প্ররিণামে কি ঘটে, এই 
প্রতীক্ষায়:নিস্তব ৩০, হিলেন। : কিন্তু তিনি 
আত্ম পথ-ভুঁজেন নাইঠগলীয়নের পথ তিনি 





নলিনীকান্ত। ৬৩ 
মতত দেখিতেছেন, বর্তমানের ঘটনার অপেক্ষা! 
পলাঁয়নে উপায়. শত গুণে, অধিকন্ত-সহঅগুণে 
গুরুতর, সহজেই--স্বভাবতৃই: অনুভব কারিতে- 
ছেন। যদিও বর্তমানের ঘটনা:তীহার মনে 

[ঘোগ্ের- অধীন হইয়াছে, তথাপি তিনি ইহা 
সামান্য দেখিতেছেন--পাঠকর্‌ন্দ সহজ নয়নে 
যা দেখিতেছেন. এবং এই ঘউন। _তাহাদিগের 
যত: প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে, নলিনীকান্তের 
মহআ নয়ন হইলে-পলায়নের পঙ্থাঁ তিনি ভতো- 
ধিক দেখিভেন “এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় 
' বোধ করিতেন।”“মেই ছ।ত, নেই শাঁললি রক্ষ 
দেই পর্বত, তাঁহার অন্তরে: অহর্নিশি 'জাগরুক 
রহিয়াছে__স্বপ্টেতেও ্তিনি-যেন মে তাবৎ 
দেখিতেছেন?-ফে. দিকে; চা'ন:সেই" দিকে ষেন 
« পলায়ন” প্রি শব যেন সুদ্রাক্িত রহিয়াছে 
দেখেন।. -একাকীঃ এমত জু,সময়ঃ' এমত"ন্' দিন 
আর কবে.হ'বে পলায়নের: এই. তো৷ অময়। 
কিন্ত তিনি .কিক্প; কেন দ্রিক্‌. দিয়! পলায়ন 
করেন ?_বিষেচনা করিতে করিতে দাহ! রর 

7 নবম তার) 


অলনীকানত পলিপ গরায়ণ হইয়াছিলেনবটে, 
কিন্তু ভিনি*কফিবপে, কোন দিক দিয়া পলায়ন 





ডঃ মজিনীকান্ত! 


করেন:?% এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। তিনি 
বাটার প্রকশ্িার-ছিয়! পলায়ন করিবেন কি? 
নাঃ তথায় প্রহ্রীরা'ঞআাছে, ভাহাঁদিগের হস্তে 
পরিত্রাণ নাই, অপরক$ুসুলোচনা নীচের এক শরে 
শয়ন করিয়া থাঁকে+মে: আবার গ্রহরীদিশের 
অপেক্ষা “এক. কা? মরে” তা"র.তো শত 
দিকে চোঁখ-_-"৭ পাঁতাঁ়, পাতায়, ফেড়ায়” বিশেষ, 
কুরঙ্গিণী তাহাকে বিশৈষ সতর্ক থাকিতে অনু- 
মতি করিয়াছিলেন দাগে 'তীঃর আরকি সে 
রাত্রে নিদ্রা আছে স্৯-তবে নলিনীকান্ত কোন 
দিক্‌দিয়া পলাইবেন? যেদ্বার দিয়া তিনি গুথমে 
স্থলোচনার সহিত ছুঁরজিণীর মিকটে আঁমিয়া 
তাহার গেফেমগ্ন হইয়া ছিলেন দেই গু ঘা 
দিয় ভবে কিবভিনি গলায়ন করিবেন 2তাহাঁও 
নয়, য়ে-স্বারের 'সম্মখে একজন প্রতিহারী 
দণ্খায়মানজ্লাছেনএসেই ছাঁতের উপর দিয়া! 
ই|.মেই ছতের- উপরি তিনি পঙ্গায়ন করি- 
ইবেন? কেন, গেই গালি বৃক্ষ দিয়া! হাল? 
শাঁললি যে কণ্টকাকীর্ণ কতো, কেমনে পলায়নের 
পথ হতে পারে ?সভা/কিন্ত নলিনীকান্ত পুর্বে 
ভাঃর পধ-ফরিয়াছেনঃ১ম্তিমি: পুর্বে এক রর 
দৃঢ় রজ্জু-শয়নাগারের প্লটের 'নীচে সংগ্র 
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করিয়৷ রাখিয়াছেন, তিনি নেই রঙ্জ, শাল্মলির 
শাখায় 'বাঁধিয়া তদবলম্বনে পলাইবেন দেখ, 
তিনি রঙ্জ, লইয়া! অণ্পেঃ অণ্পে, সোঁপান দিয়া 
ছাঁতে উঠিতেছেন__ছাতের দ্বারে উত্তীর্ঘ হই- 
লেন--দেখেন দ্বার বদ্ধঃ তালার দ্বারা সংযো- 
ধিত--এখন কি করেন__তাঁলা মুক্ত--অহো 
ভঙ্গ করিবার উপাঁয় করেন-_হন্তের দ্বারায় ফি 
ভঙ্গ হয়! নলিনীকান্ত ত্পরে নীচে আমি- 
লেন- অস্ত্রশন্্র খুজিভে লাগিলেন- কিছুই 
দেখিতে পাঁইলেন না-_কুরঙ্গিণীর শয়নাগারে 
(প্রবেশ করিলেন-_-তথায়ও কিছু নাই না কি? 
এক দেশে দেখেন, একটা বৃহৎ ছড়কা পড়িয়া 
রহিয়াছে-_নলিনীকান্ত: তাহ] গ্রহণ করিলেন, 
কিন্তু তীহার মনে এক .চিস্তার উদয় হইল 
এবং তিনি কুরক্তিণীদত্ত পরিধেয় ছাড়িয়া বস্ত্া- 
গার হইতে আপনার ইতিপুর্ববের বেশ আনিয়া 
গরিধাঁন 'করিলেন-_সঙ্গে আর কিছু লইলেন 
'না-_গৃহ হইতে বহির্গত হুইলেন। নলিনীকান্ত 
তৎ পরে কুরক্গিণী ওহিমসাগর যে গৃহে আছেন, 
সেই গুহের দ্বারে নিরবে দণ্ডায়মান হইয়া 
দ্বারের ফাঁক দিয়া দেখিভে. লাঁগিলেন- দেখখি- 
লেনঃ হিমনাগর ও কুরঙ্গিণী খে শুইয়।ছেন, 
কিন্তু উভয়ে উভয়কে পশ্চাৎ করিয়া! শায়িত 


৬৬ নলিনীকান্ত! 

আছেন“ ভবে বুঝি কার্ধ্য দিপ্ধি হয় নাঁই 
খা ইস্ক-আগ্মার পন্থা! ছাঁড়ি ফেন% নলিনীকাং 
এই ভাবিয়া পুনশ্চ ছাঁতের ঘারে উপনীত হই 
লেন এবং ত্রমৈ? জমে আস্তে, আস্তে, পাছে 
শর্ধ হয় এঞ্জন্য ভ্রম ত্রমে আস্তে আস্তে) ছড় 
কার দ্বারাঁয় তালিকা ভগ্ন করিলেন-_ছাঁখে 
গেজেন। এখন দ্বিভীয় প্রহর নিশা+ গগণ মণ্ডর 
শ্বস্প মেঘাচ্ছন্ন হইবাঁতে চন্দ্রিমা ক্ষণে ক্ষণে অস্ব 
মধ্যে লুক্কাঘিত হইতেছেন_ ক্ষণে, ক্ষণে 
প্রকাশ পাইতেছের্ন_দকলি নিস্তব্ধ, জন-মান' 
বের “শাঁড়াগ মাই,পরন অপ্শ «শন্শন্‌” ধন 
করিতেছে মাত্র, বৃক্ষের পল্লব মড়াতেও অঙ্গ 
শব হইয়াছিল, নতৃধা নকলে পঞ্চত্ব পাইয়াছে 
ধর্জিলে ইয়। রাজপুত্র একবার চতুর্দিক্‌ নিরী 
ক্ষণ করিলেন-_ দেখিলেন, কোঁথায়ও কেহ মাই 
পরে দেই গুর্বোক্ত শাল্মলির কাছে গেলেন_ 
ফেছ আগে কিমা জানিযাঁর জন্য নিঃশক্ে দাঁড়া, 
গেম--চতুর্দিকে “কাম, পাস্ভলেন» যখন 
জাঁনিলেন কেহই তঁশয়, গস্চাতে নাই, তখন 
অল্পে” অণ্পে 'শালুলির পুর্ব কথিভ ছাতের 
উপরের ডাঁলে দড়ি "বাঁধিয়া 'ওবলম্বনে শিক 
নামিলেম' কিশ্তু ইন্ডকাঁটা ছাঁড়েন নাই, কারণ 
াঁহা হঠতেও এক নময়ে উপ্বকাঁর হতে পারে 
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বিবেচনা করিয়াছিলেন। যুবরাজ নিম্নে নামিয়া 
পুনশ্চ দড়া'লেনঃ পুনশ্চ চতুর্দিকে কর্ণ পাঁতি- 
লেন, পুনশ্চ চতুর্দিক্‌ নিতে লাগিলেন, যেন 
পাধানের মুর্তি তিনি এপ নিস্তবে দীড়াইয়া 
বর্লহিলেন। «যদি কেহ আক্রমণ করতে আনে 
তখন কি করি” ভাবিতে লীগিলেন--“ষা” হ'ক্‌, 
যে প্রকারে হক আঁজি পলায়ন কঃরবঃ ইস্াতে 
যদি সহস্র, মহত বিপদ্দ ঘটে মেও স্বীকার, কিন্তু 
আমি অল্পে ছাড়'ব না, য়ে প্রথমে ধগ্রতে আবে 
তা'র প্রাণ শংয় এবং এই হুড়কা আঁমাঁররক্ষক!» 
নলিনীকান্ত মনোমধ্যে 'ইভ্যাদি কপ কম্পনা 
করিয়া পর্বতাভীমুখে-গ্রমন করিতে লাঁখিলেন, 
চন্দ্র এক্ষণে মেঘ মধ্যে লুক্কার়িত হইয়াছেন, 
অতএব পর্ঝত কেবল অন্ধকাররাঁশির ন্যায় বোধ 
হইতেছে, দৃম্য পদার্থব্যুহ অনুমান করা কঠিন- 
কর। নলিনীকান্ত পর্ধবতের.নিকটে উভীর্ণ হন্‌ 
এমত সময়ে অন্দ্রমা অগ্নর হইতে অর্থাঙ্গে বাহির 
হইলেন. এবং দশ হাত-দ্ুরে.এক প্রহরী এক 
থানা টা্গী হস্তে করিয়া ভ্রমণ. করিতেছে দেখা- 
গেল। কিন্তু সে তখন নলিশীকান্ভের অভিমুখে 
মাআমিয়াঃ তাহার অভিমুখ- হইতে অন্যঞ্জকে 
যাইভেছিল। যুবরাঁজ দেখিলেন * মহা শঙ্কট, 
এবার আমার দ্দিকে আসিলেই আমাকে ধরিবে 





৬৮ নলিনীকান্ত! 
নলগোহ নাই, এখন আপন সুযোগ সাঁধি।' নলিনী- 
কান্ত এই ভাবিয়া তড়িতের ন্যায় ত্বরান্বিত হইয়া 
হুড়কাঁর দ্বারাঁয় প্রহরীকে আঁঘাঁত করিলেন, 
প্রহরী অমনি মৃতবৎ হইয়া ধরায় ধুষরিত হইল, 
কিন্ত বর্ণনে অদ্ভূত ও শঙ্কান্বিত হইতে হয়, 
'কারণ তৎদণ্ডে পর্বতের অভ্যন্তর হইতে আঁক- 
শ্মিক শব্দ বহিষ্কৃত ইইল, যাহা শুনিয়া, যাহ! 
ভাবিয়া কলেবর শীৎকার হয়--চরাচর স্তত্তিত 
হ'য়-_-ভয়াবহ ! ভয়াৰহ ! এমত নিশিতেঃ এমন 

নির্জন শঙ্কান্িত স্থানে ভয়াবহ নিঃননেহ, কিন্তু 
পাঁঠকেরা নিরবে শুনুন্-_ 

“এই তে| মানবের কার্য চমৎকার | 

শত, শত, সাধুবাদ করি বারবার। 

সাধু সাধু সাধু বটে, সাঁধু মহাশয় , 

এরূপে করুণ শীপ্্র, বিপক্ষের ক্ষয় 1 
মলিনীকান্ত একেবারে জ্ঞানশুন্য-_চেতন- 
রহিত এবং বাক্বর্থ্িত ইইয়! রহিলেন। এই নী 
যে হার পক্ষে মতন এমত নয় তিনি, কন্মিন্‌ 
কাঁলে এবপ ধনী শুনিয়াছিলেন__অলিক উপ- 
ন্যানে যে মব শাঁখচিন্নীর বিষয় শুন] যায়-_তাহ:- 
রা &ুৰপ ক্ষীণ স্বরে-_সান্ুনাশিকাঁয় কথাকহে, 
কুমারের মনে তন্রপ ভাঁবোদয় হইল+ তিনি 
শুনিবা মাত্র ঠিক বিবেচনা করিলেন পর্ধতের 


নলিনীকীন্ত ৬৪ 


ভীতর হইছে শীখচিনীতে: কথা, কহিতেছেও 
কিন্ত সে স্বর সানুনাঁশিক শ্বর-ছিলনা।  মৃছ খ 
ভগ্নন্বর ছিল। নলিশীকাঁন্তের ইজ্দ্রিয় 'অরশঃ 
চক্ষু মুদিতঃ কলেবর হিমাঙ্গ, নিশ্বীম অপ্প বহু" 
মান--নাঁড়ীর গতি অতি সুক্গম-_বক্ষ এখন ধুক্ঃ 
ধুর? করিতে ক্ষীস্ত হইয়াঁছে,-কলেবর আর 
দীংকাঁর করিতেছে না--অনুমান হয় যেন মৃত- 
কপ্প-_দেখ, দেখ, তিনি মুচ্ছর্থগত হা'ন্‌!--কিন্ত 
আরো আশ্মর্য্য বর্ণন করতে, কারণ "পর্বতের 
ভীতর হ'তে মেই দণ্ড দাবার এক ক হনী প্রকাশ 
হি পা 
 হর্ষের নদীতে উঠে. তরক্ষ. বিষাদ ।... 
কি বাদ এমন.সাঁধে সার়েন প্রহর ০7৫ 
শোকে হত আহ] মি ছি. 
(উঠ, উঠ, মহাজন, শঙ্কা করদুর, ... 
ভি ফিষেচনা; সচেতনা, খয় হে এটুর। 
উপদেব নই আমি) ঈউ প্রতি ছি 
. উঠ, রিচন্ধণ- উঠ-উঠ-গুনদী/%,1..-:.:... 
যুবরাজ গুনর্ববার খই; উৎফাহিড, ও চেতন. 
উৎপাদর নী আবণে;কিঞ্ি'চেভন পাইলেন 
এবং স্রভয়ে এ ধনী শুনিতে: ল্িলেন,তিন্ত 
সকল শন্দ কর্টগোচর হইল ন্কারণ তিনি, রন 
সম্পূর্ণ দচেতল হয়েন নাই এবং'থস্চাজে ধনী 





৫ নজিনীকান্ত। 


শুনিয়া যদিও তিনি প্রথমে কিঞ্চিৎ চেতম পাইয়া 
ছিল্লেন, কিন্তু" মৃতক্পের, যেমন নিশ্বাম বায়ু 
ক্রমে শেষ-হয় এবং গপরলোকে লইয়া যায়ঃ 
সেই ৰপ দেই. চেতর্ন ক্রমে ক্রমে বিনাশ পাইল 
এবং যুবরাজের নিষ্টটে আর একবার বিদায় 
লইল। সময় অতীক্ঠ হইতেছে এবং তড়িতের 
স্যায়অতীত হইতেঙ্ছে-যুবরাঁজের চেতননাই-- 
খন শৈলাভ্যন্তর হতে পুনশ্চ এই বাণী বহি 
তি ছইল-----':- : 
পা ফিরি কি তা আগনার। 
. অচেতন-সিন্ধু হ'ঘত.শীন্্ হ'ল পার ৮. 
 শৈলের ভীতরে নদী আছি ছুরাশয়॥ 
আমার সমান ধী নাই মহোদয়! .. 
কুকর্মের ফল ভোগকৰি সচকিতেঃ 
এ সব যাঁউমা গাহি; ঈিণী হাতে 1৮. 


নলিনীকান্ত এতক্ষণ-অঠেতন ছিলেন, কুরঙ্গিণী 
নামটা যেন:ভাহার অচেতন ভঙ্গ করিল; চেতন 
পাইয়! ডিনি পুর্বে উক্তি প্মরণ করিতে লাগি- 
লেন, এ উঞ্জিমনুষ্যের উঃ প্রকাশ করিতেছে 
তাহার হাধয়ঙ্গম় হইল-সঅহো [নেই মনুষ্য 
কুরলিখী হইতে পরত ছুঃখগ্রাইয়াছে এবং মেই 
রশলাভ্যন্তরেপ্বন্দী আছে |  রাজনন্দন 
বার পরক্ষণে ভাবিলেন--“না এ স্বপর মত 











নলিনীকান্ত! রঃ 
পর্বতের ভীতর মান্ধুষ থাকে!” পু্চ ভাঁরি- 
লেন--“বাঃ! আমি কি জেপিলাম, স্বপুই ্ 
কেন হ'বে? মনুষ্যের স্বর বিলক্ষণ শুন্লাম এবং 
মতা, সত্য, পর্বতের ভীতর হ'তে স্বর বাহির 
হইয়াছে 129. ৫৪ 
নলিনীকান্ত এবন্প্রকার ধাধ্য ও হান 
ইত্যবমরে এক ক্ষীণ, মরল ধনী খানে 
প্রকাশ করিল---- 7. 
_ই1আমি মনুষ্য; যদিও এখন সনুযোর ৬৯ 
নাই। হে মনস্থি! বুকর্সের ফল ভোগ শাক্ষাতে 
দেখুন, পাপ কগ্রলে যে কেবল, পরলোঁকে শাস্তি 
ভোগ করিতে হয় এমন নয়, ইহ লোকেও কাহার 
াস্তি ঘটিয়া খাকে/আমি ভা'র দৃষটান্তের(সববপ। 
আমার পাপের-সীম! নাই-_কুকর্মোতেই জীবন 
শেষ কগ্রলাম-স্রুকি ধারার “সংখ্যা হয়- 
মামার পাপের সংখ্যা নাইস ধুলীরারশি যদি 
৪ উর কণার ঠা করা ঘায়, তথাপি আমার 
শী হে কুরলিনী হাতে, কিন্ত ই 
রী আজো উঠি ক্যা চিল 





৭২ নলিনীকান্ত। 


মস্তোগেই আমি দীর্ঘকাল কাঁটাইয়াছি--আমাঁর 
যৌবন কেরল কাম-কেলীতৈই বিনাঁশ-পাঁইয়াছে 
_ ধর্ম-পথে একবারও পদার্পণ.করি নাঁই--ধর্্ম 
অগ্রাহের মধ্যে--উপহাঁমের বস্তু জানিতাম-- 
রুহিতে শরীর শীৎকার করে, কিন্তু হে করুণা- 
নিধান্‌ক্ষমাকরুণ! ঈশ্বরের রিষয়ে আমার মন্দেহ 
ছিল। আমি অতি জঘন্য, নীচ, ও ঘৃণাঙ্গদ 
লম্পট ছিলাম, কিন্তু কুরক্ষিণীর ফাঁদে পড়িয়া 
ল্লাম্পট্যের ফল ভোৌঁগ- করিতেছি--মহাঁশয় ! 
আমাকে উদ্ধার করুণ রক্ষা করুণ! 

নলিনীকান্তের হ্বদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, 
কিন্তু সাহমাঁকর্ষণ করিয়া 4 অজ্লানিত প্রাণীকে 
জিজ্ঞামিলেৰ” 

“আঁপনি'দেব, গন্ধর্ক না দু মত্য বলুন, 
ছলন! ক'রবেন না--এখন আপনি. কোথায়, 
আমি কিছুই দেখতে পাই ন1?” 

“অদ্বষ্টে এসব করে? হায়! হায়! আপনি 
এখনও সঙ্গোহ, করতেছেন--আমি অধম মমুষ্য 
মনুষ্য মন্ুষ্য,জানিবেন, আমি মনুষ্য। আমি 
এই পর্বতস্থ কারাগারে আঁছিস্:করুণ। প্রকাশে 
ষ্দি“আমাকে উদ্ধার করেন তরে পর্বতের উপরে 
উঠুন, কিঞ্চিৎ 'অঠিলে দেস্খতে পাংবেম। এক 
হত প্রস্তর স্থাপিত আছে,এ পরস্তরের ছুই দিকে 


নলিনীকান্ত। ৭৩ 


হৎ বৃহৎ তাঁলিক! রহিয়াছে--প্রস্তর তাহাতে 
মংলগ্ন, আঁপনি কৌশলে :এ তালিকা ছুইটা 
ভাঙ্কিতে পারিলে .এবং প্রস্তর.খাঁনা 'তুলিতে 
পারিলে আমার উদ্ধার নিঃমন্দেহ-_” কিন্তু এ 
অজ্ঞাত মনুষ্য এই কথা বলিয়াই খিদ্যমাঁনা হই- 
ন এবং সকরুণ উচ্চৈম্বরে কহিলেন-_-“ হে 
পরমেশ্বর ! এ প্রস্তর খানা কি প্রকারে তোলা 
যাইবে, ও তোল! এক জন মানুষের কর্মা নয়ঃ 
রি জন প্রহ্রীতে যে প্রস্তর তোলে নে প্রস্তর 
কি এক 'জনে তুলিতে পারে? হাঁয়! সব আঁশা 
শখ! ঈর্টর৮৯৪৪ সাগর বন্ধন হ'ল |”. 
_ নলিনীফান্ত উত্তর দিলেন “আঁপনিস্থির হ'ন্‌, 
পর্বতে উঠিয়া দেখি, দেখি-_-আমার যত ক্ষণ 
ক্তি থাঁ'ক্বে আর পরমেশ্বরের অনুগ্রহ থাকলে 
মি আপনাঁকে*”-_নলিনীকান্ত ইহা বলিয়া 
কিছু মন্দেহান্‌ হইয়া কহিলেন, “আপনি যি 
মত্য মনুষ্য হ'ন আপনাঁকে উদ্ধার করিতে চে 
করব 1” তিনি এই উত্তর দিয়া মসাহসে 
পর্বতে উঠিলেন।,-.. 
_ মলিনীকান্ত পর্ধভোপার, কিঞ্চিৎ. উঠি 
দেখেন, ষথার্থ, এক থানা বৃহৎ প্রস্তর তাহাতৈ 
স্থাপিত আছে এবং ৮৪১ ছই দিকে ছুইটা 
পু, এ (৭) 1 







৭৪ ..... মলিনীকান্ত। 


তালিকা সংযোজিত রহিয়াছে । তিনি ইহা 
দেখিয়া অজ্ঞাত প্রাণীর বাঁক্য প্রম়াঁগ্য অনুভব 
করিলেন এবং হুড়কাঁর দ্বারাঁয় তাহা ভাঙ্ষিতে; 
উদ্যত হইলেন, কিন্তু হঠাঁৎ' বিবেছন! হইল? 
তালিকা ভগ্ন করিলেও কার্য্য. সিদ্ধি হইবে-না 
কারণ তাহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল এক জনে 
প্রস্তর উত্তোলন কর! ছুষ্কর+ অতএব তিনি 
প্রায় হতাশ হইলেন-_কিন্তু তাঁহার চিন্ত] অন্য 
দিকে গেল এবং তিনি দেখিলেন, ভূমিস্থ আঘাঁতি 
প্রহরী চেতন পাইয়াছে এবং ভুমি হইতে উঠি- 
বাঁর উপক্রম এ+ মাত্র তিনি 
ভীরের ন্যায় দ্রুত হইয়া তথাঁয় গমন করিলেন 
কিন্তু তাহার প্রাণ নষ্ট করিলেন না। তাহা 
মনে. অন্য চিন্তা আবিভূর্তি হইল এবং তিনি 
আঁদৌ প্রহরীর টাঙ্ী লইয়! তাহাঁকে কঠি? 
স্বরে কহিলেন--এই টাঙ্গী দেখ্তেছ, ইহার 
মধ্যে তোমার প্রাণ আছে, কিন্তু ভাল চাহ যদি! 
ভবে আমার কথা শুন।” 
“কি আজ্ঞা করেন?” সিনা? ন্‌মূ ও. ও.বিনঃ 
বাক্যে জিজ্ঞীসিল--" 
কি আজ্ঞ। করি শুন, তোমাকে হয করি- 
তে আমার ইচ্ছা নাই, আমার এক উপকার 
কর- তোমার প্রাণ রক্ষা হ'বে, কিন্ত তুমি যদি? 


নলিনীকান্ত। ৭৫ 


“পেঁচে ফেলতে চাও এবং চীৎকার করিয়া 
প্রহরীদিশকে উ্গীত কর তা" হ'লে প্রথমে এই 
টাঙ্গী খানা ভালৰধপে দেখিও-_জানিও মুখ 
খুলিব! মাত্র এখান! তোমার হৃদয়ে প্রবেশ হ'বে। 
এখন ইহার মর্সা বুঝিয়াছ ?” তিনি ভয় প্রদর্শনে 
দিজ্ঞামা করিলেন_-. 
 পক্প্উৰপে, প্রহরী ভীত হইয়া-উদধর 
করিল 
_ নলিনীকান্ত প্রহরীর সঙ্গে পর্বতে উঠিলেন 
এবং সতেজে ও অনাঁমান্য বলে ভালিকাঘ্য় 
ফুড়কার দ্বারায় ভগ্ন করিতে লাঁগিলেন। এঁ 
ভালিকা যদিও বৃহৎ ও দুঢ় ছিল তথাপি 
নলিনীকীন্তের অমীম বলে ভগ্ন হইল। যদিও 
ভগ্ন হইল তথাপি নলিনীকান্ত সাহসে প্রস্তর 
উঠাইবার উপক্রম কৰেন না” তাঁহার ভীষণ শঙ্কা 
ইইল পাছে শৈলাভ্যন্তরে নারকী যোনি থাঁকে, 
অতএব তিনি প্রহরীকে চুপি, চুপি, জিজ্ঞানি- 
লন--« ইহার মধ্যে কে আছে?” 
“ধর্্মীবতার ! ইহার ভীতরে এক রাজপুত্র 
মাছেন |” প্রহরী চুপি চুপি উত্তর করিল। . 
“না আমার বিশ্বাস হয় না!” যুবরাজ কপ্প্ 
করিতে লাগিলেন “এ রাজপুত্র!- আচ্ছা দেখা 
যাক 


৭৬ নলিনীকান্ত। 


নলিনীকান্ত প্রহরী সহকারে তৎপরে প্রস্তারো- 
ত্বৌলনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্ত াহীর মম্পূর্ণ বোঁধ 
আছে প্রস্তরোকত্বোলনের সময়ে. প্রহরী বিশ্বাম- 
ঘাতক হইয়! তাহাকে শৈলী কারাগারে ফেলিয়া 
দিতে পারে, অতএব তিনি প্রথমে পদের নীচে 
হুড়কা ও টার্গী রাখিয়া গুহরীকে পুনশ্চ জিজ্ঞা- 
মিলেন--« দেখ, বিশ্বীঘঘাতক ইইও না, আমি 
তোমার প্রাণ রক্ষা করিতেছি_হইলে সাংঘা- 
তিক হ'বে।” 

£৫ ধর্মীবতাঁর ! এখন কি আমার কথাঁয় প্রত্যয় 
করেন না” প্রহরী কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, 
£ অঙ্গীকার ক'র'ছি আঁমি আপনার আজ্ঞাবহ” 

£ তবে এই দিকের শিকল ধরিয়! পাথরখানা 
তোল মে--আঁমি এ দিকের শিকল ধরি।% 

£যে আজ্ঞা!” বলিয়া প্রহরী এক দিকের 
শৃঙ্খল ধরিয়া প্রস্তর উত্তোলন করিতে লাগিল-_ 

নলিনীকান্ত, কেহ আমিতেছে কি না এবং 
কেহ নিকটে লুক্কাইয়| আছে কি না জানিবার 
জন্য ক্ষণ কাল চতুর্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিলেন_ 
যখন দেখিলেন কেহ -কোথাঁয়ও নাঁই--« জন- 
মববের শাড়া? শব্ধ নাই” তখন তিনি অপর 
দিকের শৃঙ্খল ধরিয়া প্রস্তর তুলিতে লাগিলেন। 
এ প্রস্তর খানা" যদিও বৃহৎ ও ভারী ছিল, 


নলিনীকাস্ত। [৭৭ 


তথাপি নলিনীকান্ত সাহসাবলম্কন পুর্ববক একপ 
অসাধারণ ও অলৌকিক শক্তির সহিত উহা! 
উত্তোলন করিতে লাগিলেন, যে কিঞ্চিৎ বিলম্বে 
তাহা উদ্থিত হইল। প্রহরী যদিও নলিনীকা- 
সতের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিল তথাঁপি তাহার মে 
নময়ে তীহার ন্যায় বল প্রকাশ হয় নাই। প্রস্তর 
খাঁন! ক্ষণঃপরে উপরে উত্থিত হইলে মেঘাচ্ছন্ন 
শশী মেঘ হইতে নেই দণ্ডে প্রকাঁশ পাইলেন, 
কিন্তু শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়-_-অঙ্গ থর, থর, 
কম্পমান হয়+কাঁরণ এমন মময়ে শৈলী-কাঁরাগার 
মধ্যে « অস্থি চর্ম সার” এক দীর্ঘাকাঁর, শীর্ণ দেহ 
প্রত্যক্ষ হইল এবং আরো ভয়ঙ্কর, কারণ ভাহা 
দেখিবা মাত্র রাজপুত্র মুঙ্ছ্ণপনের ন্যায় হয়া 
উর্ধস্বরে চিৎকার করিতে উদ্যত হুইলেন। 
প্রহ্রী তৎক্ষণাৎ ভীঁহার বাহুধারণ করিয়া রহিল 
এবং উৎমাহিত'বচনে কহিল--প্রভু ! ও কি? 
ভয় দুর করুণ-_ছুঃখেতে এ মহাঁজনের শরীর 
এমন শীর্ণ হইয়াছে 15, 

নলিনীকান্ত প্রহরী হইতে এই আস্বীমিভ 
বাক্য শ্রবণে সজ্ঞাঁন হইলেন এবং পুর্ণদৃষে শীর্দ 
দেহ অবলোকন করিতে লাখিলেন--যখন ছ্েগি- 
লেন যে এটা শীর্ণাকাঁর মনুষ্য বটে তখন তাহার 
| নন্দেহ দুরে গেল এবং তিনি মে ব্যক্তির অবস্থা 


৭৮" নলিমীকান্ত! 
দেখিয়া মাতিশয় খিদ্যমান হইলেন। এ শৈলী- 
কারাগারের এক ভাঁথে একটা জীর্দ মন্দোদরী 
পড়িয়াছিল।: কারাগারের এই মাত্র «আম্‌শ 
বাঁব।”. তাহার ভীভরে এপ জঞ্জাল--ধূলি 
রাশী ছিল, যে তাহ! দেখিলে ঘৃণ! জন্মিত, তাঁহ! 
হইতে এৰপ ছুর্সন্ধ বহিষ্রুত হইতেছিল, যে 
তদঞ্চলে «তিষ্ঠন ভার ।” যুবরীজ এ দুর্গন্ধ 
পাইয়া এবং কারাগারের ভুরবস্থা দেখিয়া ঘৃণা- 
বশতঃ কিঞ্চিৎ অন্তরে গেলেন-_তৎক্ষণাঁৎ 
ভীঁহাঁর সে ভাব দুরে গেল এবং কারুণিক ভাব 
উদয় হইল,তিনি শীর্ঘদেহীকে কাঁরাগ্াঁর হইতে 
মুক্ত করিয়! প্রহরীকে আপন হস্তাঙ্গুরী খুলিয়া 
দিলেন-_ কহিলেন, এই তোমার পুরস্কার হইল, 
এখন আমর! প্রস্থান করি আমরা অনেক দুর 
অতিক্রম কর”লে তুমি আমাঁদিগের পলায়নের 
বত্ান্ত প্রকাশ কর ' প্রহরী কুড়ুহলে “যাহা 
আজ্ঞা, বলিয়া প্রস্থান করিল। 'নলিনীকান্ত 
শীর্ণদেহীর হস্তাকর্ষণ করিয়া পলায়নে তৎপর 
হইলেন। যাঁইতে যাইতে এক-স্থানে তাহার 
আকম্মিক ভাবনা! আঁবিভুর্ত হইল, দেখিলেনঃ 
সন্যুঃখে একট! একা গন্বর রহিয়াছে। এ 
গহ্বর, তাহার পক্ষে অপরিচিত 'নয়, কন্মিন্‌ 
কালে তথায় কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল | পাঠকেরা 


নলিনীকান্ত। ৭৯ 
জানেন,নলিনীকা স্ত,কুরঞ্জিণী দহ বাঁযু দেবনাশয়ে 
পর্বতে উঠিয়াছি দন: এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি" 

তে করিতে তাহারা উক্ত গহ্বরের নিকটে গিয়া 

ছিলেন, কিন্তু কুরঙ্জিণী তাহার সমীপবর্তিণী 

হইবা মাত্র তটস্থ হইয়াছিলেন এবং নলিনীকা- 

'স্তকে কৌশলে মে দিক হইতে অন্য দিকে লইয়া 
গিয়াছিলেন । অতএব নলিনীকান্ত পুনশ্চ 

তাঁহার দশীপবর্তি হইলে মংশয়ান্বিত হইবেন 

সন্দোহ কি ? যাহ! হউক+তিনি নংশয় ছেদ কর" 

পার্থ গহ্বরের চতুষ্পার্থ নিরীক্ষণ করিলেন। 

কিন্তু আমরা কম্পিত কলেবর হইবনাকি? কাঁরণ 

গর্তে দৃ্ি নিক্ষিপ্ত হইলে এক অনি- 
 ঝ্বচনীয় অলৌকিক ব্যাপাঁরের অনুকরণ প্রত্যক্ষ 

লোঁচনাঁধীন হইল-_দেখিলেন, তন্মধ্যে অস্থি" 

রাশীবিস্তার আছে--কতকগুলি চর্মরহিত, অস্থি- 

যুক্ত নরাঁকাঁর রহিয়াছে এবং চেতনহীন তিনটা 

মনুষ্য পড়িয়া আছে।. এ" তিনটা মনুষ্য রাজ 

ুজ্রের পুর্ব পরিচিত বটে--তিনি যে দিবদ 

মুবেদন করিতে, পরা 









টাহা'দিগের* আয় ই রা 
দ্বারায় অপহৃত হইয়াছে প্রমাণা করে।, ৯ 


৮৩ নূলিনীকান্ত। 


মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তিটা নাই-_থাঁকিবেই বা কেন, 
কারণ কুরঙ্গিণী তাহাকে লইয়া! আপন ভবনে 
রাঁখিয়াছেন পাঠকদিগোর বিলক্ষণ স্মরণ আছে। 
যাহাহউক,সেই তিনাব্যক্তি নংহাঁরিত হইয়াছে 
নলিনীকান্ত দেখিলেন এবং কুরঙ্গিণীই তা হাঁদি- 
গের সংহারকারিণী নিশ্চয় স্থির করিলেন । মেই 
নিষ্ঠরা কামিনী যেবব্যক্তিকে স্বাপন নিলয়ে 
রাখিয়াছেন তিনি ইহাঁদিণের প্রভু,অতএব প্রভু 
হইতে কামিনী কাঁষ্নিনীর কা্য্য সাধন হইলে 
ভূত্যের প্রয়োজন করে নাঃ এ জন্য ইহাদিগের 
এ দশা-_গহ্বর সৃত দেহে পুরিত থাঁকাতে দে 
স্থলে হুর্গন্ধ হইয়াছিল এবং তাহ! হইতে ছুর্গন্ধ 
ভাঁব বহিষ্কুভ হইতেছিল বিশেষ তাহাতে এই 
বিকট দৃশ্য কে টে*”কতে পাঁরে। স্ুতরাংরাঁজপুক্র 
সে স্থান হইতে ত্বরায় প্রস্থান. করিতে বাধ্য হই- 
লেন। শীর্ণদেহী অন্তরে বিশ্রাম করিতে ছিলেন, 
এ ব্যাপার.তিনি চক্ষেও দেখেন নাই । দেখিলে 
কি নিস্তার ছিল? একে ক্ষীণ, অস্থি চর্ম সার; 
দেখিলে মুষ্ছ্ণপন্ন হুয়া পঞ্চস্ব পাঁইতেন সন্দেহ 
নাই, তাঁহার অন্তর ধৃক ধুক করিয়াছিল--দেহ 
ধরু,প্লুর কম্পান্থিত হইয়াছিল-_তীহার 'অধিক 
শঙ্কা এই,পাঁছে গহ্বরুহইতে ভূত যোনি উত্থিত 
হইয়া ভীহাকে আক্রমণ করে। ক্ষিম্ত করুণ! 


নলিনীকান্ত | ৮১ 
তাঁহার দেশঙ্কা দুরীকরণ করিল এবং তিনি 
মকরুণে কহিতে লাগিলেন--« হায়! কি লোচন- 
নিপীড়ক..ব্যাপার দেখি! আহ]! ইহাদিগের 
মধ্যে কত রাজপুত্রই ছিলেন--কত বিপুল এশ্ব- 
ধর্চাখিকারীই ছিলেন। কি পরিতাঁপ-_এখন 
ইহাঁদিপের কি দশা ! এখন ইহাঁদিগের সে 
রাজ্যই কোথায়! ধনই কোথায়! প্রিয় বান্ধবগণ 
কোথায়! মেই.অমূল্য রাঁজাম কোথায়!-__হাঁয়! 
তোমরা এখন ধরাঁমনশায়ী ! হে পথভ্রমী পথিক 
রাজি! কুরক্রিণী হইতে তোমাদিগের এ ছু'দ্শা, 
কিন্তু তোমরা কেহ তাঁহার অনিষ করিতে পার 
নাই, তোমাদিশকেই বা কি বলিব বুঝি যমও 
তাহাকে ভয় করেন।*.. ন্লিনীকান্ত ইত্যাদি 
বলিয়৷ শীর্ণদেহীর হস্ত ধারণ করিয়! পলায়নে 
অগ্রমর হইলেন। ্বপ্প ছুরবর্তী' হইলে পুর্বর 
দিক ঈষত রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল-মেদিনী 
মধাংগুর বিমলাংগুবিহীনা হওনানন্তর দিনমণীর 
তেজোরশ্মি-ৰপ শুক্লা্বর পরিধান করণে প্রস্তুত 
হইলেন। দিনমণী এতক্ষণ মেদিনীর অন্য ভাগে 
রশ্মি বিতরণ করিতে ছিলেন, অধুনা দে. ভাগ 
তিমিরময় করিয়! রথারোহণ পুর্ববক ভরিষর্ষে 
কিরণ ব্যাঁপনীর্ঘ উদয়াঠিল চূড়া, অবলম্বন করি- 
লেন। “কাশ্মীরীঠগিরীতে এই, সময়ে অসংখ্য 
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পুঙ্গবতী তুরুহ আপন আপন মাধূর্ধ্যতা প্রকাশ 
করিতেছিল+ পুষ্পোপরি নিহার পতিত হই- 
বাঁতে পুষ্পমমুহ আরও শোভ। ধারণ করিয়া" 
ছিল-_ বোধ হয় যেন মুক্তীবলীতে বিভুষিত হই: 
যাছে; সমীরণ মন্দ মন্দ নঞ্চারিত হইয়া পুঙ্গ- 
দৌরভ বিস্তার করিফেছিল-; বাঁযুচরের! সুরস- 
ময় ধনী করিতেছিল ! সেই গিরী তলে নবীন, 
স্টামলঃমেঘরাজি শৃঙ্থল্লাবদ্ধ হইয়া বিরাঁজ করাতে 
গিরীটা কমনীয় ৰপ-মাঁধূরী-মংযুত হইয়াছিল, 
দৃশ্ঠমনোহর মযুর মুরী, আহ্লাদে গঞ্াদ-চিত্ত 
হইয়া__কামে বিমোহিত হইয়া, রূসরঙ্গে নৃত্য 
করিতেছিল- _কোনস্থানে বকমমুহ মেই নীর্কে 
বিলোকন করিয়! তৃদ্ভিমুখ গমনে হৃদয় শীতল 
করণাঁশয়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল-_বকের প্র- 
মোদ নিরীক্ষণে.সতৃষ্ণ চাতিকেরা তৃষ্ণা নিবারণ 
কারণ মমন্তোষে উর্ধওষ্ঠ হওতঃ আশার ফলপ্রদ 
জলধরের নিকটে যাঁইতে ছিল--মনোহর প্রাভঃ- 
কালের গ্ দেখিয়া কুরঙ্গ কুলের হর্ষের আর 
সীমা নাই,তা হার! ক্রীড়ান্ুরাঁগে মগ্ন হইয়! কেলী 
করিয়া বেড়াইতে-. ছিলেন কেশ' বিন্যাশিত 
রমণী শুরু কেমরে সজ্জিত ছাগমমুহ, চরণ 
করিতে. ছিলি। হিমালয় ক্রোঁড়ে এক প্রকার 
ধেগু ক্ষ আছে, পুর্ধতন কবিাণ তাহীর'গীধু- 
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কীর্তন করিয়াছেন, সেই বেধু পবন মহযোগে 
সুরমপুর্ণ শন্‌ শন্‌ ধনি-বপ গীন করিতে ছিল। 
নলিনীকান্ত এমত সময়ে পলায়ন করিতেছেন, 
কিন্তু এমন মনোহর, সুখময়, সময়ে তাঁহার মনোন 
রঞ্জন হইলনা। যদিও গৃহ, পরিজনাদি তাহার 
অন্তরে জাঁগরূক রহিয়াছে, ষদিও তিনি তাহাঁদি- 
গের জন্য কুরঙ্গিণীকে পরিবজ্জরন করিয়া আদি- 
ঘাছেন? তথাঁপি তিনি নেই কামিনীর প্রেমানু- 
ব্লাগ বিস্মৃত হয়েন নাই, তাঁহার শ্বরণ-পথে 
ভদীয় প্রেমালিঙ্গণ বিরাজমান! রহিয়াছে । 
তিনি কুরক্ষিণীর প্রেমের দ্বারায় আকর্ষিত হই" 

লেন-_চলৎশক্তি রহিত হইলেন। প্রেমশক্তি 
উহাকে উপবনের অভিমুখে আকর্ষণ করিল; 
তাহাঁতে তিনি সেই দিকে পুনঃ গ্রমন করণে বাধ্য 
হইলেন__কুরঙ্গিণীর উপবনে পুনঃ প্রবেশ করি- 
বাঁর উপক্রম করেন, প্রণয় ও স্নেহ তাঁহাকে 
আকর্ষণ করিল, তাহাঁতে তাঁহার গৃহের বিষয় 
শ্বারণ হইল। - নলিনীকান্ত কিঞ্চিৎ পশ্চাতে 
আঁমেন, প্রেমারর্ধক তাহাকে টানিতে লাগিল । 
প্রণয়াকর্ষ হীনবলী 'হইবে কেন, মে নলিনী- 
কাস্তকে রাঁজবাঁটাভে- আনিবার জন্য* বদ 
প্রকাশ করিতে*ক্রটি করিল না। উভয় আক- 
ক উভয় দরিক্‌হইতে আকর্ষণ করিলে রীজ- 
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কুমার উভন়র মধ্যবস্তাঁ রহিলেন; ক্ষণ কাঁল 
কোন দিশে.যাইতে.পারিলেন নাঃ তাহাতে তিনি 
সাঁতিশয় মিয়মানা হইলেন এবং অচল পদার্থের 
ন্যায় অচল হইলেন।; তাঁহাঁকে গ্রহণ করিবার 
জন্য উভয়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা ও শক্তি ক্ষয় 
করিল। অবশেষে প্রণয়াকর্ষক বিজয়ী হইল। 
প্রেমাকর্ষক পরাজিত হইয়া অন্তর্গত হুঃখাঁনলে 
দগ্ধ হইয়! কাতর স্বরে কুরক্ষিণীর আশ্রয় প্রার্থ- 
না করিলেক 1“কুরজণে ! 1 আমাকে রক্ষা কর, 
আমি তোমাকে এত কাঁল আশ্রয় করিয়! বন্থ 
মস্তোগ ভোগ করিয়াছি, তুমি এক্ষণে আমাকে 
অবহেলে পরিত্যাগ রা না। রক্ষাকর ! 
রক্ষাকর ” প্রেমাকর্ষক এবজ্প্রকাঁর নাঁনা প্রকার 
থেদ করিতেছে-_নলিনীকান্ত বিষণ অন্তরে 
পর্বতের পন্থা ভ্রমশঃ অতিক্রম করিতেছেন 
এমত নময়ে শীর্ণদেহী সাতিশয় ক্লান্ত প্রযুক্ত 
নলিনীকান্তকে বিশ্রাম স্থল অন্বেষণ করিতে 
অনুরোধ করিলেন-_দৃষ হইল কিয়ৎ অন্তরে 
কয়েক পর্ণশালা রহিয়াছে । জরিনা ৬ 
স্থল বিশ্রাম স্থলস্থির করিয়! শীর্ণদেহীর' দমভি- 
যারে নেই দিকে চলিলেন এব্‌ং ক্ষণীস্তরে 
তথায় “উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়া 
দেখেন পর্ণকুটারমমূই দীর্ধাকার ভয়ঙ্কর অসভ্য 
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জাতির দ্বারাঁয় নিবাঁদিত হইয়াছে-যাঁইব| মাত্র 
তাহার তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়! বিশ্রাম 
করিতে বলিল, কিন্তু ভাহাঁদির্ধের ভাঁষা অভি- 
নব ৰূপ, অন্ুমানে আচার, ব্যঘহারে বোঁধ হয় 
তাহারা. মেচ্ছ। কান্ত তাহাদিণের 
টঈাীনোগত ভাব কেবল ইঙ্িতে বুঝিয়া শীর্ণ- 
দেহীর সহিত তাঁহাঁদিগের ্ বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন। - . 


দশম অধ্যায় | 
কুরঙ্গিণী নলিনীকান্তের অস্বথেষণার্ঘ ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
' করেন- হিমসাগরের অকীল স্তত্যু। 

এদিকে কুরঙ্গিণী রজনীযোগে হিমসাঁগরের 
মন হরণ করিয় তাঁহাকে «“চাতরে” ফেলিতে 
ঘ্পরোনাস্তি 'সাঁধ্যনাধনা ' করিলেন, তথাপি 
আঁপন আশা-তরু ফলবতী করিতে গারিলেন না। 
অবশেষে হতাঁশ! হইয়া তদীয় পাঁর্থে শয়ন 
করিলেন। ক্রমে ক্রমে রজনী বিগত হইল 
এবং আঁধাতিত প্রহরীর বিলাপজনক স্বর তাহার 
কর্ণার হইল। পরে অন্য প্রহরী ও সহচরী- 
ণের স্বর এ ম্বরের "পশ্চাৎ গমম করিল, ভি্ি 
গুনিতে পাহলেন--অমনি ঝটিতি গাত্রোথান 
পুরঃঘর দ্বারে তালিকা সংলগ্ন করিয়া তত্বানু- 

(৮) 
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মন্ধানার্থ বহির্দেশে গমম করিলেন" দেখিলেন, 
সম্মখে আঘাতিত প্রহরী পড়িয়া চীৎকার করি- 

তেছে-_« এর.কাঁর কি,-আঁঘাঁতিত কেন 7৮ 
তিনি এ ভুমিস্থ গ্রহ্রীকে জিজ্ঞাস করিলেন। 

« আর  ঠাকুরাখি। দেখেন কি, নলিনীকান্ত 
হতেই আমার এহীহ্শা।” প্রহরীটী কারে 
এবপ্প্রফার উত্তর করিল। 

:« নলিনীকান্ত! নে কি!” বধ ছুহিত। 
অশ্র্থো অভিভুতা 'হইয়া এ পর্য্যন্ত বলিলেনঃ 
কিন্তু বলিয়াই সন্দিষ্থানা হইলেন। 

“ হী! রাজপুত্র নলিনীবস্তই আমার এই দশ' 
ঘটাঁইয়ীছেন--ভী/ৰঙছেন কি, তিনি কি আর 
হেথায় আছেন।”. আঘাঁতিত এৰপ সাংঘাতিক 
উত্তর প্রদান করিলেক। 
 এমর্বনাশ কি শুনি! এ নলিনীকান্ত এখানে 
নাই-_ওমা .কি. হ'ল” বলিয়া বিলাপ করিতে 
লাগিজেন। তদনন্তর স্থির হইয়া প্রহরীকে 

প্রহরী কুরজিনীকে রজনী মংঘটিত, তাবৎ 
বিবরণ অবগতি করিল): 7 -. 

€ুরক্ষিণী নলিনীকান্ত, 'অধিকন্ত শরদদেহীর 
পলায়ন সংবাদ শুনি একেবারে“অধীরা হই- 
লেন--জগৎ শুন্য দেখিলেন, তথাপি কৌশল! 


নলিনীকাঁন্ত। ৮৭ 


চাতুরী নিযুক্তের অপেক্ষা করে+ অতএব তিনি 
ক্রিনীগণকে নিকটে ডাকিয়। কহিলেন, “নথি! 
চল একবার পর্বত+ কাঁননাদি খুজিয়া দেখি।” 

কুরক্ষিণী পর্বতে উঠিলেন-_ইতস্ততঃ অনু- 
ঘন্ধান করিলেন-_« প্রাণবল্পভ কোঁথায়-_নলি- 
দীকান্ত কোথায়! পর্বরতেও যে দেখিতে পাই 
তেছি না)--- 

গন্ধর্র্ব কন্যা বিশেষ অন্বেষণের পর নলিনী- 
কান্তকে পর্বতে না দেখিতে পাইয়া! মকপট 
কাঁতর স্বরে কহিতে লাগিলেন-_ 
' «নাথ! অভাগিনীর প্রতি কি এমুন নিদয় 
তে হয় হে তুমি কি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করি- 
তেছ? কোথায় বাইয়া আছ? দেখা দেহ-_ 
প্রাণ রাঁখ!-_-কোথা গেলে! কোথা গেলে 
অনন্তর কুরঙ্গিণী কুমারের উদ্দেশে নকাতরে 
গান করিতে লাগিলেন /-_- ৮ 


[রাঁগিণী-_ললিত। ভাদ-_আাড়াঠেক |] 
“যামিনী বিগতা হ'ল কোথা গেলে গুণমণি! 
 ছুঃখিনী, তাপিনী, হয়ে ছুঃখে বঞ্ধি একাকিনী ! 
_ শিশাকর কর হীনে 
*কুমুদী কি. বাচে প্রাণে? ূ 
এ সদা পোড়ে মনাগুণে ূ 
বিচ্ছেদেতে অনাথিনী! 


৮৮ নলিনীকান্ত! 
5: সুদিল : সুখের ফুল 
বিকশিত না. রহিল, 1 
। ০... অভিমানে প্রাণে ম'লঃ ০ 
5... গ্রফুলিতা সরোজিনী | 
পড়ি আকুল-সাগরে 
মরি হে ব্যাকুল-নীরে! : . | 


কুলে রাখ প্রাঁণামারে ! ও 
5. কাঁতরে ভাঁকে কামিনী। | 
নাগর; আনহ. তরী. . 


সাগরেতে ত্বর| করি! 
নহিলে যে প্রাণে মরি | 
50 হয়ে চির বিরহিণী!” 
কুরঙ্গিণী বিলাঁপচ্ছলে নলিনীকান্তের উদ্দেশে 
গান' করিলেন__নাঁলা স্থান অন্বেষণ করিলেন” 
কিন্ত নলিনীকীন্তকে কৌথায়ও দেখিতে পাঁই-; 
লেন না-_অবশেষে অতি মনা হইয়া উপবনে: 
ফিরিয়া আমিলেন। তিনি নলিনীকান্তের প্রত্যা- 
শা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুল-বিহ্বল! 
হইলেন-__ভাঁহার অন্য কৌন উপায় নাই, হিম-: 
সাগর হইতে তাঁহার প্রেম-্নাঁগর উদ্বলিবার 
কোন সম্ভব নাই হিমসাগর নিতান্ত নিদারুণ 
তিনি ভাল জানেন--তথখাপি চেষ্টার আবশ্বাক 
করে, প্রথম চেষ্টায় মনোরথ পুর্ণ না হইলে হতাঁশ 
হওয়া উচিত নয়-_-আরো 'চেষ্টা করা বিধেয়।। 
অতএব তিনি" এক কুল হাঁরাইয়া, অন্য-কুল: 


নলিনীকান্ত! ৮৯ 
হিতাধঁ নয় জানিয়াও দেই কুল-পগ্রাণ্ত হইবার 
করিলেন। এক কুলে বঞ্চিতা হওনে যে 
পরিতাপ উৎপন্ন হইয়াছিল কুরক্ষিণী মেই পরি- 
তাঁগ বিমোঁচন করিবার নিমিত্ত হিমমাগর-কুলে 
উত্তীর্ণ হইবার.উপক্র্ম করিলেন_-হিমমাগরের 
নিকটে গেলেন-_তীহাঁর' মন ভুলাইতে বিবিধ 
কাতিরোক্তি, যুক্তি, করিলেন? কিন্তু হিমমাঁগরে 
বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ উঠিবাতে তিনি আঁর « থই %» 
পাইলেন না, প্রবল স্রোতে তাঁহাঁকে ভামাইয়া 
লইয়া গেল। হিমসাগর নলিনীকাস্তের পলায়- 
নির বিষয়ক নম্যক অবগত আছেন প্রাতঃ- 
কালে আধঘাঁতি প্রহরী কুরক্গিণীকে যাহা বলিয়া- 
ছিল এবং ভাহ! শুনিয়া! তিনি যাহা যাঁহা করিয়া- 
ছিলেন (অর্থাৎ পর্ত অন্বেষণাঁদি) হিমসাঁগর 
বাতায়ন হইতে মে কলহ দেখিয়াছেন/ অতএব 
ভজ্জন্য তাহার আরো শংময় জনিয়াছে এবং 
কুরঙ্জিণীর যে প্রন্কৃত প্রকৃতি, রীতিঃ চরিত্র, 
এখন তিনি ভাল জানিয়াছেন। -: 

& প্রাথনাঁথ! “আমার প্রতি. এত নিদারুণ 
কেন?  রমিক তুমি কিরসের জলে তান নাই-_ 
রমিকার প্রেমে মজ নাঁই। ওহেতুমি কি উই 
শুধ্ব--কথন কি. প্রেমিক! জনের ডালিম ধরনীই 
ডালিম গাছের কাছে ঘেদ নাই।. ভোমার 


৯৩ নলিনীকান্ত ॥ 


ঘটে যদি এ সর ন| ঘটিয়া থাকে তবে ভোমাঁকে 
ধিক্‌ ছিছি ! অরমিকের মঙ্গে কি রমরক্ষ ক'রব। 
যে মানুষের দেহে প্রেম নাই সে মানুষই নয়-_ 
গশুদিগেরও তো শ্রেম আছে ভাই, তারাও তো, 
ভাঁই « লট ঘট করে” করেঁ_-যদ্ি্ তাহাঁদি- 
গের প্রেম এক জনের নঙ্গে থাকে.না তবু ভারা 
প্রেমের. গুণ তো জ্বানে।” কুরঙ্গিণী রঙ্ষতঙ্গে 
হিমনাগরকে এবম্প্রন্কাঁর বাক্চতুরাঁলিতে ফেলিয়! 
তাহাকে তুলাইতে:আর একবার যত্ব করিজেন, 
কিন্তু হিমমাঁগর ভুলিলেন না, বরঞ্ রুষ্ট হইয়া 
প্রতি বাক্য রান করিলেন 

“আমি ললনার ছলনাঁয় ভুলি না। ও ললনে! 
কেন ভ্বালীতন কর,তোঁমার চাতুরাঁলী-জলে কি 
আমি পা দিব» কখন এমন মনেও কর না। 
ছেড়ে দেহ প্রাণে বাঁচি----” 

« মেন খাঁর ন| বললে বীচি-_ওমা' কোধাঁয় 
যা?ব-_-এ আস্ত অজ্ঞানটী কোথায় ছিল। আমি 
হুর্ভগ। নারী? তাই আমার ঘটে এমন যোটে। 
গন্ধূ্বব কন্যা হিমসাঁগরকে এবপ ব্যঙ্গ করিলেন: 
তাহাতে হিমসাগ্নর সাঁতিশয় রাগাম্থিত হইয় 
কর্ণ স্বরে কহিলেন---. 

&ব্যভিচারিবি! দুরূদুর! পাপীয়দি! তোর 
এত আম্পর্থ,-কুলে বলঙ্ক' দিয়া বগিয়াছিম্‌ 


' নলিনীকাঁন্ত। ১ 
তোকে ধিক! মদনকে ধিক্‌!--আঁমি চঃল্লাঁম্‌১ 
__.এই বলিয়! বেগে পলায়নে ধাঁবমানহইলেন।. 

€ ওকিঃ ওকি”_ও প্রহরী ধর ধর __হিম- 
নাগর পলায় -শীঘ্্ ধর-_" কুরঙ্ষিণী চীৎকার 
করতঃ মকলকে মচকিত করিলেন। প্রহরীর! 
অমনি তৎপর হইয়! অবিলব্বে হিমসাঁগরের 
হস্তাকর্ষণ করিল।  হিমমাঁগর এখন জালের 
কপোঁত হইলেন, পলায়ন করিবার তাঁহার আর 
পন্থ। রহিল না-_পরিভ্রাণেরও কোন উপায় 
রহিল না। কামিনী সতেজে আঁগিয়া তাহাঁকে 
ধরিলেন--তাহাকে অলিক ভ্বণা করিয়া 
[জজ্ঞাসিলেন--« এখন তুমি আমার বশ. 
হগতে চাহ কি না ল্পউ বল, নহিলে তাকে 
আমিব।” .. 

“যখন ভোর হাঁতে পড়িছি তখন আমার 
নিস্তার নাই ভাল জানি একটাকে তো এত 
দিন মৃতকণ্প-প্রায় করিয়াছিলি-_আঁর এক 
জনকে তো “জুঁভু বাঁনাইয়াছিলি”-_ভাহাদি- 
গের কপালের বড় জোর তাঁই এ যম পুরি হতে 
উদ্ধার হইয়াছে-_-আঁমি এ সব বৃভান্ত কি জানি 
না-_আঁমি সব শুনিয়াছি--”” 

« একটাঁকে তো এত দিন সৃতকপ্প-প্রায় 
করিয়াছিলি--আঁর এক জনকে' তো: « জুভু 


৯২ নলিনীকান্ত। 


বানাইয়া” ছিলি।” হিমমাঁগর এই হৃদয়ভেদী 
অথচ ন্যাষ্য বাক্যাবলি প্রকাশ' করিবাতে কুর- 
কলিণী সুতরাং ক্রোধে অভিডুতা হইলেন; একে 
নলিনীকান্ত বিরহঃ "তাহাতে নলিনীকান্ত মহ 
শীর্ঘদেহীর পলায়ন টুহীতে-যে তিনি গুজ্বলিত- 
কোপনা হইবেন বিচিত্র কি! তিনি কর্কশ দীধ 
স্বরে হিমমাগরকে গ্রতিবচন প্রদান করিলেন 

--৫ তোকেও “ভুক্ু বানাব” পর্বত-পিঞ্জরে 
রাধব-_অনেকক যন্ত্রণা দিয়া শেষে যমের বাটা 
পাঠা"ব। 

হিমসাগর স্বভাব মদাচারী যু অনদাঁচা- 
রিণী কামিনীর অমস্নীয়ছুর্বচন শ্রবণে, তাহার, 

শঃ কুকর্ম মনদর্শনে, তাহা সহ করণে 

নিন অনহিষু 'হইয়া, বাহ্জ্ঞানশুন্য হইয়া। 
রোধে কম্পমান-কলেবর হইয়া£ কহিলেন+_“ রে 
অশিলে দুশ্চাঁরিণী! তুই বারগ্বাঁর কি দত্ত করঃ- 
ছিম্‌ বারবার কি ভয় দেখা”চ্ছিদ্‌ জানিম্‌ন! 
পুরুষ অভি হীনবলী হঠলেও.নে স্ত্রীলোকের 
অপেক্ষা প্রবল, আমি কি তোর রক্বর্ণ চ্ষৃতে 

ভুলি, না তোকে ভয়. করি» ক্ষত্রী বংশে রাঁজ- 
্ আমার জন্মঃ আমি ক্ষীণারমূণীর বশ:ই'ব 
না তাঁকে ভয় ক'র্ব”কি কুল-গৌরব কলঙ্ক 
কর্ব। *যাঃযাঃ ব্যভিচারিণি 1: 





 নলিনীকান্ত। ৯৩ 
অগ্রিতো স্বভীবতঃ তেজন্বী তাঁহাঁতে ঘৃত 
প্রদান করিলে তাহার তেজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
হইয়া, নৈকট্য যে কোঁন পদার্থ নাঁশে ধাবমান 
হয়, কুরক্ষিণী হিমসাগরের এই নকল বার্ত। 
গুনিয়া তত্ৰপ হইলেন এবং আরক্ত নয়নে অন- 
ীর্ণল কর্কশ শ্লেষোঁক্তি করিয়া তাঁহাকে মংহার 
করণে তৎপরা হইলেন, কিন্ত ব্যভিচারিণীদি- 
গের মন পাওয়া ভার, তাহাদিগের মুখে বিষ 
থাকিলেও হৃদয়ে অমৃত রাখিতে পাঁরেঃ অথবা 
কার্য্যান্তরে আপন দাধনীয় মাঁধনার্ধ হৃদয়ে বিষ 
থাঁকিলেও মুখে অমিয়া প্রকাশ করে। কুরঙ্গিণীর 
মুখে বিষ বটে, কিন্তু হৃদয়ে এখনও কাঁমাঁশা- 
নিবাঁরণ-বপ সন্তোষ আছে, তাহার উপস্থিত 
ভাবে অনীয়াশে মাশোদ্যত ভাব প্রকাশ হই- 
তেছে বটে,__মনে মে ভাব যে স্বীনাভাবে বিভব 
হইয়াছে তাহা আবার এক লোচনাভীতঃ অনু- 
মান-বহির্গত ভাঁব। স্বেচ্ছাচারিণীর স্বভাঁব এই- 
ৰূপ বটে। যাহা হউক, কুরক্গিণী হিমনাগরের 
প্রতি ঈদ্বশী আক্ফালম: করিয়! তাঁহার বা দ্বয় 
সবলে আকর্ষণ করতঃ তাহাকে এক গৃহ মধ্যে 
বন্দী করিলেন। 
অনন্তর ত্রমে ভ্রম টিন রীকসালী গৃশ্চি- 
মাচল আরোহণ করিলে? নিশিখিনী মমাগতা 
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 হইয়। গ্রকাশমানা হইল 1নিনী একে ্ফািনী, 

ভাহাঁতে তাহার মন্ততি তিমির, আবার যেই: 
ভিমিরের নাশনাঁধক যে পদার্থ তাহাঁর বিরহে, 
দৃখমান বন্তমমন্ত মলিন দেখাইবে বিচিত্র কি? 
সথলন্তরে বর্িত হইয়াছে; পুর্ব রজনীতে নৃভো- 
মণ্ডল মেধাশ্রয় কর্রেঁ বর্তমান! রজনীতে মে মেঘ, 
আরো! মর্থনশীল হইয়া ঈষৎ বির, উৎপত্তি: 
করিয়াছিল, অতএবদিক্‌ মকল সহজেই ভীষণা-: 

কার হইয়াছিল। ঈদৃশী'ঘোর নিশীতে মানব, 
পণ্ড, পক্ষি, জীব মাত্রেই আঁচ্ছীদন অবলম্বন 
করিয়াছে, _কাকস্ত গরিবেদনঃ ৮: সকলেই, 
নিস্তব, জগৎ. «শুম্যময়” বোঁধ, হইতেছে__. 
মধ্যে কেবল বায়ুর « ছুষ ছুয” শব্দ, বৃষ্টির “ছর, 
ছর$ শব্দ মেধের ভীরু গর্জন। এমন সময়ে: 
যদি কোন-গান্থ পথ ভ্রান্ত হয় তাহা হইলে 
তাহাঁর নিতান্তবিপদ বিনা আর উদ্ধারের উপায় 
নাই, মাহায্যের প্রত্যাঁশা নাই, অবস্থানের স্থান। 
নাই। নিশীর এপ বিক্কৃত গতি) মেই বিক্লৃত, 
গতি অবলম্বন করিয়া পিল বাড়িত্ছে-কুর-। 
্িণী আপন গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, হিমমী- 
গম অন্য গৃহে বন্দী আছেন, এমন মময়ে কুরক্তি-: 
পীর"গৃহ দ্বার মোচন হইল: এবং একটা কামিনী: 
করে একখানি-করবাল প্লইয়া তদভ্যন্তর হইতে : 
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বহিষ্ক্লতা হইলেন। কামিনীর অন্তর ভাঁব অন্থু- 
ভাঁবে গ্রভীত হয়, তিনি অন্তরে কোন বিষয়ে 
“দু প্রতিজ্ঞ” হইয়াছেন? তীহাঁর মনে একবার 
সন্তোষ, একবার রোষ বিদ্যমান হইতেছে। কুর- 
ঙ্গিণী'কি. এই কামিনী, এ ঘোর যামিনীযোগে 
্টকাঁকিনী তিনিই একপ অপবৰপ কপ ধারণে 
সুখময় নিদ্রা, ও দর্তোগ শয্যা পরিবর্ছন করিয়। 
গৃহাভ্যন্তর হইতে অন্তর হইয়াছেন? দেখ, দেখ, 
সেই ললনা, হিমমাঁগরের বন্দী গৃহদ্বার উদ্ঘাটন 
করিয়৷ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ 
এরিয়! দ্বারাভ্যন্তর রুদ্ধ করিলেন। হিমসাগর 
নদী হইয়াঁও পলায়নের পন্থা! অন্বেষণ করিতে- 
ছিলেন, কিন্ত রাজতনয়, সুখের শরীর; অতএব, 
যামিনী বয়োধিকা হইলে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে 
আকর্ষণ করিল-_স্থৃতরাং তিনি. এখন নিদ্রিত 







করিয়াও মনুষ্য কি এমত গর্ধিত দণ্ডীর্হ হইবে? 

কুরঙ্গিণী বন্দী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া! হিম 
মাগরের পান্থ শয়ন করিলেন। হিমসাঁগর 
অচেতন, কিন্তু চেতন বন্তক্গর্গ হইলে অচেতন: 
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ভঙ্গ হয়, অতএব কুরঙ্গিশীর শরীর তৎ ন্রীর 
স্পর্শ করিলে তিনি সচকিত হইলেন। কিন্তু 
ময়ন-পথে মেই ছুঃশীলা, লক্পট স্বভাব হস্তা-: 
রিকা-ৰপধারিণীকে. দেখিবা মাত্র তিনি একে-: 

বারে প্রাণাশায় হতাশা হইলেন ফলে তাঁহার: 
দাহদ তিরোহিত হুল না, অতএব তিশি সমা-. 
হসে কহিলেন; ৃ 

£ তুই কি মাহে পর পুরুষের অঙ্গ কী 
না) 

“প্রাণনাথ | কেন আরত্বালাতন কর, ফোর 
কে প্রাণ, মন, সকল. নঁপিলাম+ তবুও 'রাঁগ?, 
মি কথায় কত সাঁধ্যমাধনা ক'রলাঁম, চক্ষু জলে, 
ভা”দলাম, বিরহে ম/জলাম+ প্রেমাগণে জল- 
লাম, হাতে পর্য্যন্ত ধরলাম, পায়ে পর্য্যন্ত 158 
লাম, তবু তোমার মনের ভার পাই না। হেঁহে 
তুমি কি রম্িকতা! ক*র.ছ না! কি, অবলা সরলাঁর। 
কাছে এত নাট কেন.হে?. এ কি চমৎকার ভাব? 
এ ভাবের যে ভাব পাই: ন! ভাই। . উঠ, উঠ, 
প্রাণ, এম মনের সুখে তোমায় আলিঙ্গণ করি। 
যা, হ,ক্‌ভাল.লিল। টা.খেচললে। এখন ঘাঁট 
মধনি/ ক্ষমা কর”: .কুরঙ্গিণী রমরঙ্গে এতাব- 
্াত্র কহিলে, হিমনাগর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ. হইয়া 
গৃহাভ্যন্তর হইতে :বেগে পলায়ন করিতে যত 


নলিনীকান্ত। ১৭. 
পাইলেন,-তৎক্ষণাঁৎ বিপদে পতিত এবং কুর- 
ক্ষিণীর হত্তথত। কুরক্ষিণী ত্বরান্বিত তড়িতের 
রে ধারণে ন্যায়, হিমসাঁগরকে ধরিলেন 

বং করস্ করবাল উত্তোলন করিয়া সরোষে ও 
বে কহিলেন” আজি আমার হাঁতে তোমার 
ণঃ হয় সেই .প্রাণ অস্ত্রে সমর্পণ কর-_নয় 
প্রমে রাখ-_অস্্ে মরণ-. প্রেমে সুখ, এই ভাল 
ঈগান_-এই আঁমাঁর শেষ কথা, প্রাণ যে দিকে লয় 
প্রাণ মেই দিকে সপ” 
কুরক্ষিণী মরোষে ইত্যাদি শক্কোচিত বাক্য 
নির্গত করিলে হিমসাঁগর জীবনাশ! নিতান্ত 
যাগ করিলেন, উপস্থিত স্ৃত্যু স্থির করিলেন, 
নে কষ্পন| করিলেন, «কি করি! উপায়হীন, 
লায়নের এত চেষ্টা করিয়! কৌন প্রকারে কৃত- 
্য হলাম নাঃ কিন্ত ক্ষত্রি জীতিঃ 'বীর সন্তান 
ইয়া ক্ষীথা বেশ্ঠার হস্তে মরণও অপমানের 
বষয়, আমার কি এ দশও হবে ? নানা, এই 
ত্র এ বাতায়ন পথ খোলা রহিয়াছে দেখি- 
তর লক্ষ দিয়া মতেজে এখান দিয়া পড় 
ক; কিন্ত পড়লে কি হবে পস্ড়লেও তো! 
রণ, ফলে সেয়রণ মাহদিকমরণ অতএব বীরের 
্য বলিতে হইবে) 'বৈশ্যার হস্তে জীবন মম- 
0৯) 
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পণের অপেক্ষা ভাল-_গৌরবও আছে। কিন্তু 
হেধর্ম! আঁমি এখনও-_এমত অবস্থায়ও তোমাকে - 
আশ্রয় করিয়া! আঁছি তাহাতে আমাঁর এই বিপদ, . 
মহা পাপী জগতে «তরে গেল” এই মহা 
পতিকিনী মাক্ষাতেই মৃর্তিমানাঃ তবে সাধনার, 
ফল অবশ্য হয়, ভাল আমি তো৷ এখন আর এক . 
জগতে চঠললাম, গেখানে কি আমার এমব 
যন্ত্রণ| ঘটবে, বোধ হয় না তো। হে ধর্মী! বোঁধ- 
হয় যেন তুমিই আঁমাকে দে স্থলে ডাগক্ছ, তবে 
আমি যাঁই? হা অবশ্থ যাব” এই বলিয়া, সা- 
হমে ভয় দিয়া, হিমমাঁগর দ্রুত বেগে বাঁতায়তম 
পথ হইতে বাহিরে পড়িলেন। পতনের মহিত- 
মরণ আবিয়। তাঁহাকে পরলোকে লহয়া রে 
কুল কলঙ্কিনী কুরক্িণী নতি হইয় 
রহিলেন। 


একাদশ অধ্যায়। 
(মচ্ছদিগের দ্বারায় নলিনীকান্তের বন, তুষণ 
অপহ্রণ- শীর্ণদেহীর ইতিহাস--তাঁহারা 
কাশ্মীর রাজ্যে আমেন। 
পুর্বে উল্লেখিত হইয়াছে, নলিশীকান্ত ও 
শীর্ণদেহী মচ্ছদিগের পর্ণশালায় বিশ্রাম জন্য 
অবস্থিতি করেন,কিন্ত তথায় কিয়ৎক্ষণ থাঁকিয়' 


মলিনীকাস্ত | ও 


দেখেন কুটিরের স্থানে স্থানে ধন্ুর্বাণ ও টাজী 
গ্রভৃতি অস্ত্র রহিয়াছে- এক স্থানে অপুর্ব 
শিপ্প নির্িতঃ স্বর্ণ মণ্ডিতঃ বহু মূল্য প্রস্তরে 
মজ্জিত, রাঁজবেশ আছে। নলিনীকান্ত নন্দি- 
গ্ধীমন!ঃ হইলেন, ভাঁবিলেন, «স্থুলক্ষণ দেখি না, 
ইহারা দস্যু নিঃদনেহ, নহিলে এ অস্ত্র রহিবে 
কেন? আচ্ছা মানিলামঃ এসকল অস্ত্র মিকার 
জন্য এবং অমভ্য জাঁতিরা মিকার ব্যবমায়ী, 
কিন্ত এই যেরাজবেশ এ বেশ এস্বলে কিমতে 
আঁমিল? ইহাতে ইহাদিগকে দস্যু বিনা কি 
বোধ হইবে।” অনন্তর ক্ষণেক চিন্তা করিয়া-_ 
+অহে। ! মে দিনহিমসাগর আমাদিগের নিকটে 
পর্বতোপরি ষাহায্য লইতে দৌড়িয়া আমিতে 
ছিলেন”--« হাঁয় হিমসাগর ! তুমি এখন 
কোথায়, তোমার ঘটে কি ঘটে বুঝিতে পাঁরি না 
তুমি তে। আগাদিগের মত লম্পট নহ, অতএব-_ 
মেষাহ! হউক, ইহারাই নিশ্চয় হিমসাগরের 
'বমন, ভূষণ হরণ করে। তবে এস্কানে থাকা 
উচিত নয়, পলায়ন, পলায়ন, গ্রলায়নই উদ্ধা- 
রের উপায়, কিন্তু ছলে পলায়ন করি 1১, 
যুবরাজ এপ ভাবিতেছেন ইত্যবমরে পত্রে 
পুর্ণ বন্য ফল এবংদগ্ধ মৃগ মাংদ লইয়া জনেক 
জস্থ্য তাহার সম্মথীন্‌ করিল। সন্দিহান হইলে 


১৪৪ নলিনীকান্ত! 


সন্দেহ উত্তরোতির বৃদ্ধি হইয়া নানা বিষয়ে 
ব্যাপিত হয়, অতএব নলিশীকান্ত আনিত ফল 
ভক্ষণ করিলেন না, ইঙ্কিতে জানাইলেন তীহাঁরা 
ভোজন করিয়। আনিয়ীছেন। অনন্তর কৃতজ্ঞতা 
ভাবে অমভ্য জাতির নিকটে বিদাঁয় লয়েন-_ 
অনভোর! তাঁহাকে বিদায় দেয়না]! এবং ফল. 
ভক্ষণে অনুরোধ করে-তিনি তাহাতে অনি- 
চ্ছক হইলে তাহারা ভাব ভঙ্গীতে রোষে গ্রকা- 
শ করে ফলন গ্রহণ করিলে তাহারা তুষ্ট হইবে 
না--নলিণীকান্তের সন্দেহ জন্মিয়াছেঃ সে সন্দে-. 
হ ভগ্ন না করিলে ঘন্দেহযুক্ত বস্তু গ্রহণীশং 
হয় না, তিনি দন্দেহ ভঞ্জন বিরহে ফলাম্বাদনে 
স্থতরাং বিরত হইলেন এতমধ্যে বাঁদানুবাদ 
প্রমন্ত হইল, এবং বাদান্নুবাদ হইতে কলহ্‌; 
রৌষের উৎপত্তি হইল আবার কলহাভিলাঁধী - 
দেই বাদানুবাঁদ অন্বেষণ করেঃ এহেতু অনভ্যেরা 
নলিনীকান্থের উপরে একেবারে -*জবলিয়া” . 
উঠিল, তাহারা তাহার পরিচ্ছদ ধরিয়া টানিভে .. 
লাগিল, এবং তিনি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন 
করিলে তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহার বমন- ভূষণ 
কাড়িয়া লইল, তিন মান বদনে শীর্ণদেহীর শ- 
ছিত তাহাদিশনের পর্ণকুটার হইতে বহির্গত 
হইলেন। | 


নলিনীকান্ত। ১৪১ 


নলিনীকান্ত তৎপরে পর্বত অতিক্রম করিতে 
লাগিলেন এবং পর্বত পথে শীর্ণদেহীঝেুঞ্রহি- 
লেন, দেখ আজি কি বিপদঃ যদি বা কুরাঙ্গণীর 
মায়া উপবন হইতে পলাইলাম তবুও নি্তাঁর 
নাই? প্রেমের দশাই এই/ঞ । পিঞ্জরে পা দিয়! 
পিঞ্জর হ'তে বাহির হলেও স্বাচ্ছন্দ নাই, পদে 
পদে শঙ্কট। হায় রে প্রেম! এ প্রেমে কেনই 
বা «“ মজে” ছিলাম, প্রেম “থর্পরে পড়ে” মর্বঝ 
নাশ উপস্থিত: 

শীর্ণদেহী উত্তর করিলেন, ভাঁই তুমি তবুও 
প্রেমের নিগুড় ভে।গ, ভোঁগ কর নাইঃ এভ 
দিন তো প্রেমের মোহন, ভোগ কিম্বা মোহন- 
ভোগ ভোগ করছিলে, আমি নিগুড় ভোগ 
এক প্রকাঁর ভোগ করি'ছি এখও জানি ন! প্রে- 
মের শক্তি এখনও কি ভোগে ফেলে।- 





প্রেমের কি তোগ তুমি ভূগিয়াছ ভাই ? । 
যে ভোগ কিঞ্চিং আমি দেখি হে সদাই, ১ 
এমন ভোগের তোগ গুথিবীতে নাই? | 


প্রথমে যখন প্রাণ সপিলম প্রেমে, 

নব নব সুধারপ পাই ক্রমে ত্রমে, 

উল্লামে কাটাই কাল রম রক্ক ভরে 

রাজ রাঁজেশ্বর আমি ভাবিয়! অন্তরে | 

ইতর কামিনী পেলে কাষ নাহি ভুলি, 
শয্যা গুরু বলি তাঁর লই পদ ধুলি। 


১০২. নলিনীকান্ত! 


সে ভাঝ বিভাব হয়, ভাবিয়া বিকল, 
স নারী আবার পাতে চাতরের কল। 
৯ উৎপত্তি যদি পদ ধুলি হয়, 
লাথি বিন! সেই প্রেম কতু শেষ নয়, 
স্তষ্টি ছাড়৷ লিল! প্রেম আনিয়া ঘটায়, 
ধন.যায়, মান যায়, ঘটে মহা দাঁয়। 
শগাঁল হইয়া সিংহে পদাঘাত করে 
নিগ্রহ পাইয়। ব্যাস্ত মগ হাতে মরে। 
প্রেমের এ গতি সখা, প্রেমের এ গতি, 
সাবাস, সাবাস প্রেম তোমারে গ্রণতি ! 


নলিনীকান্ত প্রতি বচন প্রদানে কহিলেন, 
ভাই ষথার্ধ বটে, প্রেমের এপ বিচলিত « স্থ- 
ডি ছাড়া” গতি বটে, কিন্ত আমরা কি নির্বোধ, 
আমাদিগকে ধিক, রাজ বংশে জন্গিয়া আঁমাদি- 
গের প্ররত্তি কি অধঃগামী। হায়! সে মব কথ! 
বলিতে লজ্জা পাই, প্রেমেতে বৃত্ত হ্ইয়! 
বাল্যকাল হঃতে কত জঘন্য, ঘৃণাঁবহ কর্মা কঃরি- 
ছিঃ কি না নহিশছিঃ কত অযোগ্য কথ! কহি'ছি। 
সে মব স্মরণ হগলে লক্জায় অভিভূত হই /--- 


চি 


যখন প্রেমের ভোরে বান্ধিলাম গ্রাণঃ 
কত ক্লেশ সহি, আর কত অপমান । 
সুদীর্ঘ| যামিনীকালে প্রেম রস আশে, 
কচুবনে সুখে বঞ্চি কামিনীর পাশে, 
নিদ্র! নাই, তয় নাই, কোন দায় নাই, 
পুলকে গুরিয়। দিই প্রেমের দোহাই, 


নলিনীকা'ন্ত ! উহ 
কত ব| প্রেমের রঙ্গ কতই ব। নাট 
কুল কলঙ্কিনীর বা কত শত ঠাট 
শ্ব্তুর বাঁটীতে আমি থাকি কোন দিনা 
অপরূপ লীল। দেখে ছুঃখে দেহ ক্ষীণ। 


দ্বিগ্রহর নিশা কাঁলে* পরিহাস কুতুহলে, 
রাজোদারনে রাজার কেটাল, 
রাজ কন] লয়ে পাশে, প্রেম তরঙ্গেতে ভাসে, 
একি তোগ ভোগে নিশাপাল ? 
হায়! বিধি প্রেম রীত, একি দেখি বিপরীত! 
সে নারী আমর হয় শালী । 
প্রেমের প্রবৃত্তি এই, গ্রমাধিনী হয় যেই, 
সহজে সতীত্বে দেয় কালি । 
ভাই প্রেমের এই গতি-_প্রেমের এই প্রব্বত্বি, 
অতএব প্রেমের কথা আর কেন কহ, _এখন 
জিজ্ঞাসা করি, তুমি তো এক জন প্রেমের দায়ে 
দায়ী, তোমার প্রেম কৌথা হ'তে আরস্ত হ'ল? 
ভুমি কোন্‌ রাঁজ বংশ উত্বল করিয়াছ? অনুগ্রহ 
প্রকাশে তোমার পরিচয় প্রকাশ কর 2” 
শীর্ণদেহী তদনুসারে পশ্চাতে আপন পরি- 
চয় সংক্ষেপে প্রদান করিলেন )-- 
বন্ধো! যখন তুমি আমার এবং আমার প্রে- 
মের পরিচয় জিজ্ঞাস্্র হইলে তোমার এতদ্বিষ- 
য়িক আশা পরিতৃপ্ত করণ জন্য আমি অন্ডি 
সংক্ষেপে তৎ বিবর্ণ প্রকটন করিব। এই 
দৃশ্বামান হিমালয় শৈলাভ্যন্তরে নেপাল নামে 


১৪৪ নলিনীকান্ত। 


মহ] সুখময়ী রাজ্য আছে, তথাকাঁর শান্তশীলা 
উদাঁর-চরিত্রঃ নরেশ্বর হেমন্ত* সুভাঁদুষ্ট ক্রদে 
আমার জনক। পিতার প্রতাপে চরীচর শঙ্কিত, 
তথাপি তাহার প্রজাবাৎমল্য ও হিতৈষিতা, 
গুণে, প্রজামগ্ুলি রাজানুগত হইয়। স্বাচ্ছন্দ 
মন্তৌোগ করিতেছে । পিতার শামনের স্ুপ্র- 
ণালী, ও সুনিয়স-হাদ্বাীবলীঃ অতি চমণকারিণী, 
তাহার গৌরবের প্রতিভা সর্ধদিক ব্যাপনশীল! 
হুইয়াছে। শাঁমনের গু৭ গান কি করিবঃ নেপালে 
চৌধ্য ভয় নাইঃব্যভিচার দোষ নাই। হৃদয়ে 
নঙ্কষ্প কর, চৌর্য্যবৃত্তি হইতে কত ছুর্ভী৷ জীব 
দিন দিন রাজদগুগরন্তুহইয়া লোকের দৃষ্টিপথে 
হেয় ও বিষাক্ত বস্তু সদৃশী ত্য হইয়াছে, চৌর 
হইতে অপঙ্ধত ব্যক্তি নিরর্থক অর্থ বিরহী হইয়া 
মনস্তাঁপ কত নহেন। দেখ দেখি, ব্যভিচার হইতে 
কত দোষ বদ্িধি, হয়, ধরা পাপে তারাক্রান্তা 
হয়; তাঁহার অন্ুগমন করিয়া অর্থ নাশই বা কত, 
অপমানের নীম! থাকে না,-হাঁয় দেখ দেখি 
আমাঁদিগের দশাই বা তাহা হইতে কিছুশী 
জঘন্য ভাবাপন্ন! আমরা রাজবংশধর, কাঁলত্রষে 
ভুধর হইবে» কিন্ত ব্যতিচার-এন্দ্রঙালিক জালে 
ছড়িভুত হইয়া কি ঘৃণিত, দৈন্য, দশাঁয় অভি- 
ভুত হুইয়াছি। হেভাই! আমর! বে রাঁজ্যেশ্বর 


নলিনীকান্ত। ১৪৫ 


হইয়। বিপুল রাজ্য সম্পদ ভোঁগী হইবঃ কুল 
গৌরব রক্ষা করিবঃ এখন আমাদিগের এ আশা- 
কে অবহেলে বিমর্জন দিয়াছি হৃদয়ঙ্কম হয়। 
কিন্তু ঈদৃশী মায়া-ৰপণী ব্যভিচার নরেন্দ্র 
বাবস্থা“পরিপাঁটী, ও প্রতাঁপ-দোর্দণ্ডে নেপাল 
হইতে মিয়মানে তিরোঁহতা হইয়াছে। নে- 
পালে চৌরবৃত্তি ও ব্যভিচারের ভীরু দণ্ড, প্রাণ 
দণ্ড। কখন বা ব্যভিচারিণীদিগের,নাশাচ্ছেদ 
করিয়। তাহাদিগকে দেশ হইতে আজন্মের মত 
দুরীকরণ করা হয়। আহা! মেই জন্মভূমি 
নেগালের ৰপ-মাঁধূরির ব্যাথ্যাই কি বিচিত্র! 
মে সকল পশ্চাতে থাক্‌, আমি নেপালেশ্বর 
হেমন্তাতজ, রমিক রগ্জান নাম ধারণ করিঃ এই 
নামি আমার সর্বনাশের মূল। এই নাম পিতার 
এক কৌতুক-প্রিয় প্রিয় বন্ধু প্রদান করেন, 
নামটী প্রেমের নামঃ আমার প্রেম আমার নাঁম 

হইতে সমুৎপন্ন হয়। নবীন যৌবনে অধিকারী 
হইয়া আমি একদা! প্রবাঁসানুরাঁগ বশতঃ বুটান, 
রাজ্যে উপস্থিত হইলাঁম। তথাকার রাঁজা আ- 
মান পিতার মখা, অতএব তিনি আমাকে সন্সেহে 
গ্রহণ করিয়! প্রবাস বাম বার্তা শ্রবণে কুতুহল 
্রান্ত হইয়! তাঁহার উদ্যানে বাম স্থান দিলেন, 
ভথায় দিন-কতিপয় নময়াতিপাঁত করিঃ একদা 


১৪৬ নলিনীবান্ত। 


বাঁয়ু দেবনে স্বতন্ত্র হইয়। উদ্যানের তৰ, লতা কীর্ণ 
মহত রশ্মির রশ্মিশুন্যঃ এক বিজন স্থানে উপ- 
বেশন করিয়! উদ্যানের শোভা বিলৌকনে নেত্রা- 
নন্দ বর্ধন করিতেছি, ইত্যবমরে বিমল বপ 
প্রতিভায় শজ্জিতা, গলে কুনুম মালাঁধারিণী, 
সুলোচনা, এক ললনা মন্মূখীন, এক মরৌবরে 
হস্তস্থ পুঙ্গ-পুর্ণ পুর্পাঁধার সলিলে ঘিজন করি- 
ল। কলহংস পদ্মিনীদলে বিরাজিত হইলে 
তাহার ঘেমন শোভা জাত্বল্যমান্‌ হয+ এ ললনা 
মরোবর জলে পুষ্পীধার সিজন করিলে তাহার 
শোভা তদ্রপ-্প্রায় হইয়াছিল। কুন্ুমগ্ুলি 
জলে শিক্ত হইলে সরোবর হইতে উঠিবাঁর 
কালে মেই কামিনীর দুষি আমার গ্রতি নিক্ষিপ্ত 
হইল, তাহাতে হরি দীকুল ধন্ু-শর-যোজিত-হস্ত 
ব্যাধকে দেখিলে যেৰপত্রস্ত ও উদ্ধিগ্নমনা হয় 
আঁমি অবিকল হইলাম এবং অনিমেষ লোচিনে 
তৎ প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি বিতরণ করিলাম। কাঁমিনী 
তদনন্তরে নিজ স্থানে গুস্থান করিল, এবং ন্ধ্যা 
নিকটাগতা! হইবাঁতে বিকল মনে আমিও উদ্যান 
প্রাসাদে আঁমলাঁম। ছুই তিন দিন এবজপ 
বিগত হয়, এবং কামিনী ছুই তিন্‌ দিন আমার 
গ্রতি বারম্বার দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া স্বস্বানে গমন 
করে. ইতি মধ্যে মে এক দিন যাত্রা কালীন নিত্য 


নলিনীকান্তু। ১০৭ 


নিয়মিত পথ্থবাঁহিনী না হইয়া আমার নিকটে, 

উপস্থিতা হইল ।-__- 

মরাঁলের গতি ধরি সে কামিনী আমিল, 
. কক্পমান নিতদ্বেতে কি বাহার মাজিল !-- 

পরে, মৃঢু মৃদু কম্পিত স্বরে? বিনম্‌ ভাঁবভঙ্গী 
এরে, আমার পরিচয় জিজ্ঞামিল। আঁমি তখন 
অতি ধীরপ্রকতি ছিলাম, অতএব অকপট আন 
স্য-নহাঁন্তে «রমিক রগ্ঠীন” আত্ম নামের এই 
পরিচয় দিব! মবত্রঃ রমণী রহাস্তে অনি গলিতা 
হইল এবং প্রেম ভাঁব প্রকটনে হাঁদিতে হাঁমিতে 
পরিহানস্থচক এই বচন বিনির্গত করিল; 

“মরি মরি আপ্নার কি রনময় নামটা! আহা 
শুনিয়া! মন্টা যেন ও জুড়াল, «রসিক রঞ্জীন% এক 
রমিকেই রক্ষ নাই তা?তে আবার রঞ্জন!” 

পরন্ত আমি মহাস্য বদনে ও অকপটে আ- 
মার পরিচয় রসিক রগীন নামে প্রদান করাতেই 
এ কামিনী এত নাহসী হইয়া 'এতাবৎ কহিয়া 
ছিল, কাঁরণ তাহাতে আমার সরলান্তঃকরণ ও 
রসভাঁব প্রকাঁশ পাইয়া ছিল? নহিলে মে হাব 
ভাবে এ বচনগুলি প্রকটন করিত না, কেন,ন| মে 
রাজ বংশোদভভবা নয়-_বুটান রাঁজ ছুহিতার মনত- 
মী মযোনী মাত্র। তাঁহার অভিলাষ ছিল, রাঁজ- 
কন্যার মহিত আমার পরিণয় ঘটায়, কিন্ত 


১০৮ নলিনীকান্ত। 


আমার মিউ ভাঁষে ভুলিয়া অকুতোভয় মে 
আপনিই আমার প্রেমে পড়িল। মে যেৰপ 
হউক, যেন তাঁন, লয়, মমন্বিত তাহার ঈষৎ 
কম্পমাঁন মধুময় বচন আমার কর্ণাকর্ষণ করিয়া 
মনাঁধিকাঁর করিল, আমি প্রথমে এবং এইবারে 
প্রেম ভাব অনুভব করিলাম--একেবাঁরে প্রেম- 
বিহ্বল হইলাম-_উত্তর দিতে আঁর বিলম্ব সহিল 
না, অমনি উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলাম। লজ্জা! 
নাই--ভয় নাই-_মানঃ অপমান, জ্ঞান নাই-_ 
আমার চতুর্দিকে যেন কেহ নাই, প্রেমই ষেন 
আছে, চতুর্দিকে যেন প্রেমময় ;-- 


২. 
প্রেমেতে হইয়া মত্ত 
সদ| করি প্রেম তত্ব, 
কুতৃহলে নিজ কায় ক্রমে প্রেম সাধিল ! 


বাঁজিল প্রেমের ভঙ্কা, 
তাতে মনে নাই শঙ্কা, 
প্রেম? প্রেম? করে প্রেম গ্রাণামার বধিল। 
৬৭. 
কি মজ। ঘট'য় প্রেম, কি মজ| টয়, 
মজাঁল, মজিল কত ঠেকি প্রেম-দাঁয়। 
তানঃ লয়, মান, 
প্রেমে বর্তমান! 


প্রেমেতে প্রেমিক হই, 
লাখি, ঝাটা কত লই; 
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প্রেমজলে দিই থই; 
পুলকে ভাগিয়া রই। 
এমন মজার প্রেমে 
প্রাঁণ মন, সপি ক্রমে? 
ভুলিব না কভু ভ্রমে সুধারস তাহাতে, 
ধন, প্রাণ মনঙ্গহরে 
কত শত মজা করে, 
গরিহাস হাব ভাবে, রসরঙ্গে বজাঁতে। 
এই ভাবের ভাঁবী হইয়া আমি মেই মহি- 
|লাঁকে ধরিয়! প্রেমের চূড়ান্ত সুখ ভোগ করি- 
লামঃ ব্যমনের শেষ রাখিলা'ম না; কার্য্য সিদ্ধি 
হইলে উপবন প্রাসাদে আফিলাম। 
প্রেম ক্রমে ভ্রমে “বাড়ে বই কমে না” এবং 
প্রেমের ভোগ *« ফুরায়.না” কারণ তাহার 
শেষ নাই। অতএব আমার প্রেম তদবধি 
“গুল্জার” হইল, প্রবাদ বাঁসান্ুুরাঁগ ভাঁব ৰি- 
ভাঁব' ঘটন! উপাস্থত করিল-স্বালয়ের প্রতি 
আঁর মন রহিল না, প্রেম-ব্রতে ব্রতী হইয়া 
আমি কেবল প্রেম তত্ব অন্বেষণ করি-_উদ্যানে 
থাঁকি--কাঁমিনীর সহিত উদ্যাঁনে বিহার করি। 
লজ্জা, মানাঁপমান জ্ঞান না থাকিলে শীমবুদ্ধি 
হইতে হয় এবং উচ্চ আশা; মপথে মন থাকে 
না) মৎপথে মন না থাকিলে কুপধগামী হইতে 
(১৪) 


১১৩ নলিনীকান্ত! 
হয়, কুপথণ্ামী হইলে অপমান মহিতে হয়। 
আমি বুটান রাজতনয়ার সহচরীর প্রেমে পড়িয়া 
বুটানে কিয়ৎকাল রসাঁবেশে তাঁহার সঙ্গে বিহাঁর 
করিলে তদ্ধার্তা কালক্রমে বুটান রাজের কর্ণ-. 
গোৌঁচন্ীহইল, তিনি আমার লাম্পট্য দূরীকরণ 
জন্য আমাকে উপর্চদশ দিতে কতিপয় জ্ঞান' 
ব্যক্তিকে আমার নিকটে পাঁঠাঁইলেন, কিন 
প্রেম “ চাঁগুলে” উপদেশে কি করে» স্ুতরা 
আমার মন, তাহাদিগের উপদেশ-পে 
চলিল না। 

অনন্তর বুটানরাঁজজ আমার নিকটে এক দি 
আঁমিয়া কহিলেন, বস ! আমার নিয়ত ইচ্ছা, 
তোঁমাদিগকে নর্বদাই সাক্ষাতে রাখিয়া প্রথ 
মনোলানে বাঁ করিঞকিন্ত তুমি রাজতনয়, দীর্ঘ 
কাল প্রবাম বাঁমী হওয়া জ্ঞাঁতিঃ বন্ধুর মত নয়, 
রাজকার্ষ্য পর্যালোচনা করা-_রাঁজনীতি অনুশী- 
লন করাঃ তোমার সাঁধনীয় হইয়াছে। বৎস! 
তুমি অজ্ঞানী নও, অতএব আমি তোমাকে কি 
বুঝাইব, যাহা কর্তব্য কর। 

বুটানরাঁজ এব্প্রকাঁর কহিলে আমি অতিশয় 
লজ্জিত হইলাম, তৎ রাঁজ্যে দীর্ঘকাল বাম কর। 
অবিধেয় স্থির করিলাম__আমাকে তৎকালে 
প্রেমে জলাগ্লি দিতে হইল--আমি অপ্রী্‌ 


নলিনীকীন্ত। ১১১ 


ভান্তরে বুটান রাজ্য পরিবর্জন করিলাম-_স্বদেশে 
আঁসিলাম। কিন্তু স্বদেশে আনিয়া আমার মন 
উচাটনে কেমন দগ্ধ হইতে লাগিল, প্রেম বিরষ্ঠে 
দিন দিন মনি হইতে লাগিলাম। মন প্রবাম পথে 
ধাবমান হইল এবং আফিঞ৪গমোদ্েশে দেশে 
দেশে ভরমণ-তৎপর হইয়া কীমখ্যায় উত্তীর্ণ হই 

লাম। হিন্দু জাতি বিশেষের এই মংস্কাঁর গার 
কামখ্যা অপুর্ব রমণীনিকরের '্বারায় পুরিতা । 
এ রমণীরা মায়া বিদ্যায় সুনিপুধ! অবহেলে হাৰ 
ভাবে পুরুষের মন হরণ করে। তাহাঁরা অতি- 
রেক কামস্বতন্ত্রী। বিশেষতঃ কামখ্যায় পুরু- 
ষের সংখ্যা! শ্বপ্প হইবাঁতে বিদেশী ত্দেশে 
গমন করিলেই তাঁহার তাঁহাকে মায়াবিদ্ধ করিয়। 
রাখে এবং সাহার নঙ্গে প্রেমালাপে বাম করে, 
কিন্তু তাহাকে আর দেশে আঁমিতে দেয় না। 
কাঁমখ্যায় কাঁমবপার এক যোনিযন্ত্র আছে, স্ত্রী 
যেমন নময়ে সময়ে রজস্বলা হয় কামখ্য।দেবী 
তদ্রপ হইয়া থাকেন, লোক ৫মুখাঁৎ আমি 
ইত্যাদি প্রকার আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিয়া কাম- 
খ্যায় তদন্বেষণ জন্য গিয়াঁছলাম। তথায় 
গিয়া আমি প্রথমে কাঁমৰপাঁর আঁকার দর্শন 
করিলাগ, দেখিলাঁমঃ তিনি যথার্থ যৌনিবৎ এবং 
তিনি মময়ে সময়ে যথা র্ঘ খতুমতী হয়েন। পর্ঝ- 


১১২ নলিনীকান্ত। 
তের নির্বর, সীতাকুণ্ড) প্রভৃতি যেমন পৃথিবী : 
মধ্যে আঁশ্রর্য্য বস্তু, কামৰূপাঁও তদ্রুপ বলিতে 
হইবে। যাহা হউক, আমি তথায় কিয়ৎকাঁলি : 
অবস্থান করিয়া মহানন্দে ছিলাম, তথাকাঁর : 
কামিনীগণ অনামগঞলাবণ্যবতী বটে অধি-. 
কাংশে ব্যভিচারিণাঁও বটে | দ্বিন-কতিপয় 
তথায় থাকিলে এক ললন! পরিচর্যযাকারিণীৰূপে 
আমার নিকটে রহিল। এ ললন! দৈন্য। ছিল, 
কিন্তু তীহাঁর পের কথা কি কহিব--পলকে মন 
হরণ করে-_-আমি মেই নবীনার প্রেমে পড়িলাম 
__সংসাঁর মাঁয়! ভুলিলাম-_ধর্ম কর্মে জলাগ্রীলি : 
দিলাম-_তাঁহার সঙ্গে রমরঙ্গে দীর্ঘকাল রহি- 
লাম। কামখ্যা ষে কালে ব্যভিচারিণীরাঁজিতে 
পুরিতা তখন এক হ+তে প্রেমাশা “ মেটে না৮-. 
প্রেম-ত্রতও উক্জাপন হয় নাঃ সুতরাং আরো 
দুই একটা রক্ষিণী “জুটিল।” তাঁরাই আমার 
সর্বস্ব এই মনে করি--প্রেমালাপে কাল হরি। 
রক্সিণীরা কেবলমাত্র রঙ্ষিণী নয়, ব'ল্‌্লে প্রত্যয় 
খাঃবে নাঃ তাহারা আমার এমন শুত্ৰাধা করিতে 
লাগিল যেঃ ৰপ+ দুরে থাকুক তাহাদিগের মেই 
শ্ুঞ্ধা দেখিয়াই আমার মন ভুলিল,। বুঝ ভাই 
মর্স বুঝ, নবীন যৌবনে অধিকারী হইয়৷ রম্যা 
রমণীকে দেখিলে কোন্‌ সাধু না মোহিত হন্‌? 
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তাঁগতে আবার মে রমণী সহাস্ত-বিস্বোষ্ঠে বাঁক্যা- 
লাপ--শুশ্রুঘা, করিলে কে না তাহার প্রেমে 
অনুরক্ত হয়-_স্ুতরাং আমার পুর্বোক্ত ভাব 
শুশ্রাধাকারিণীঃ পরিচর্য্যাকারিণীদিগের হইতে 
উদ্ভব হইল+ শেষ কালেঞ্ন হ'ল, যে দেশে 
আমা ভাঁর হল, কিন্তু 'ঈইীজার হ”ক্‌” জন্ম 
ভুমি-_জনক জননী, পৌরজনের প্রতি কা'র 
টান” নাই ? আর মনুষ্যের চিরকাল এক ৰূপ 
অবস্থা প্রিয় নয়, প্রেম বটে, কিন্তু প্রেমে কে চির- 
কাল শরীর «“ঢাঁলে” বল, অতএব আমি দীর্ঘ- 
কাঁল প্রেম ভোঁগে কেমন বিরক্ত হইলাম, প্রেম 
মচরাচর বস্তুর মধ্যে গণিলাম--প্রেমকে আর 
অলৌকিক, অপৰপ-ৰূপে জান করিলাম না। 
কিন্তু কাঁমিনীরা ছাগ্ড়বে কেন, তাহাঁদিগের 
যু বাঁড়িলঃ কেহ “পা টেপে? কেহ গা টেপে, 
কেহ মাথা টেপে, কেহ গায়ে হাত বুলায়, দেখিয়া 
«অবাঁক্‌” হলাম” তাহদিগের ভাব্টা বুঝি- 
লাম-_-আমারও দশাও বুঝিলাম--“ছেড়ে দে 
মা কেদে বাঁচি” “দম মম” দিয়া কত “ পাঁকে 
প্রকারে” কাঁমখ্যাঁয় একটা নমস্কার করিয়া তথ! 
হইতে প্রস্থান করিলাম। দেশে আঁসিলা** 
কিছু দিন থাকি--পিতা বিভ্রাট গণিলেন-- 
'আর ছাড়েন না--আঁমি যেন কোথায়ও না যাই- 
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তে গারি এপ উপাঁয় করিলেন-_কিন্তু উপাঃ 
করিলে কি হ'বে আমার মন কেমন ভ্রমণে ও প্র 
বান বাসে রত নিতান্ত ইচ্ছা হইল প্রবাঁসে যাঁই 
ইতিমধ্যে একদা পিতা আঁমাঁকে সঙ্গে করিয় 
মৃগয়া করিতে এক্সঞজৰপীনে গেলেন । পিত 
যৃগয়। করিতেছেন” আমিও মৃগয়া 'করিতেছি, 
এমত সময়ে আঁমি এক স্থানে গিয়। দেখি, বিপী- 
নে মানবের গমনাঁগমনের দ্বারাঁয় এক পথ রহি- 
য়াছে, আমি নেই পথ অবলম্বন করিয়া কিয় 
যাঁইঃ যাইতে যাইতে দেখি, বিপীন ক্রমে ত্র ক্র 
পরিক্ষীণ, নিবীড় বৃক্ষাঁকীর্ণ নয়- আরো! গিয় 
বোধ হইল, নিকটে এক গ্রাম আছে, আছি 
মেই গ্রামে উত্তীর্ণ হইলাম। পিতা আমাবে 
অবশ্ঠ অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং আমার তত 
না পাইয়! অবশ্ত মন সন্তাপে বাঁটী গিয়াছিলেন। 
সে যাহ! হউক, আমি মে দিবস মে গ্রামে থাবি- 
য়া পরদিবস অন্য গ্রামে গেলাম, এই পে কত 
গ্রাম--কত রাজ্য, ভ্রমণ করি, অবশেষে কুরঙ্গি- 
ণীর মায়াময় নিকুর্জে আঁধিলাম। কাঁধ্য নাধন 
যোগ্য হ'লেই লোক অপরের প্রিয় হয়, আমি 
তখন কুরঙ্িণীর রন লীলা মাধনোপযোগ্য 
ছিলাম, স্থতরাং কুরঙ্গিণীর প্রিয়পান্র প্রেম- 
ভীজন হইয়। রসরঙ্ষে তাহার মঙ্ষে কত দিন 
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দ্বিতীয় রাঁনবিহাঁর করি-_কুরঙ্গিণী আমাকে বড় 
ভাঁলবামেন-__আমুীর রমিক রঞ্ান। প্রাণনাথ, 
বলেন__আমাঁর আহাঁর না হইলে “জল গ্রহণ” 
করেন না। কতই মজা করি- কুরক্ষিণীর সঙ্গে 
কৌতুকে; প্রেমালাঁপে, ঝু৫, এমন মময়ে কি 
চিন্ত| উপস্থিত হ'ল, ভর্ণফীদ যেন দিব্য জ্ঞাঁন 
দিলেন। তখন আমার পুর্ঝব ভাব “ঘুরে” গেল, 
জানিলাঁম ধন+ মান, পরিজন; বিসর্জন দিয়। 
এক নামান্য ভ্রষ্টা৷ কামিনীর কপট প্রণয়ে নিবন্ধ 
থাকা উচিত নয়-_এক বিষয় দেখিয়া আরো মন 
“চ'্ট্ল” দেখি না কুরক্ষিণীর আর একটা নকল 
অর্থাঙ্গ জুটিয়াছে, কুরঙ্জিণী তাঁহাকে এক স্বতন্ত্র 
গৃহে গুপ্ত ভাবে রাখিয়াছেন, অধিক রাত্রে 
আঁমার পার্থ্হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার সঙ্গে 
প্রেম কেলী হয়। কিছু দিন গত হয়, আঁমি 
আঁর মেখানে থাঁকিব নাঃ বাঁটা যাইব কুরক্ষিণীকে 
বলি-_কুরঙ্গিণী তাহাতে সম্মতা হন না, আমাক 
তাহাঁর অন্নদান মত হইয়া! থাকিতে বহুবিধ 
আঁকিঞ্চন করেন-__আমি তাহ! শুনি না এবং যত 
দিন বাড়ে তত অগ্রাহ করি। শান্ত কথায় 
জগনদীশ্বরীর অনুগতি ন! পাইয়া, ক্রমে “সগুমে”। 
উঠঠিলাম,__রাঁগ সম্বরণ কি হয়, রাগেতে তাহা- 
কে “যা ইচ্ছ! তাই” বলিলাঁম। তাহাতে তিনি 
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ক্রোধ-প্রস্বলিতা হইয়া আমার নিগ্রহ করি- 
তে উদ্যত হইলেন, পুরাতন গুড়ে কি আর 
রম থাকে, আমার সঙ্গে তাহার বহুদিনের প্রেমা- 
লাপঃ কিন্তু প্রেম পুরাতন হ'লে আর ভাল 
লাগে না, বিশেষ, নুতন প্রেমের মানুষ জু'্টলে 
তা' চটেই! কুরঙ্গিণী তিখন নুতন প্রেমের মানুষ 
পাঁইয়াছেন, আরকি আমায় চায়! প্রেম চণ্টল, 
মন চউটল-_আমি কুরঙ্গিণীর অধীন, কুরক্গিণী 
আমার আধীন। নয়, তাঁ'র তখন একাদশ বৃহ- 
স্পতিঃ অতএব মে আমাকে বিশেষ দণ্ড দিল, 
অবশেষে শৈলী কারাগারে ব্াথিল। আমি 
কত কাল কত যন্ত্রণা মহি, মর্ম বেখায় অস্থি চর্ম 
সার হয়_-কুরঙ্গিণীর কত নট উপস্থিত হয়__ 
কত নট যমালয় যাঁয়--অবশেষে ভোঁমাতে 
ঠেক্ল--তুমি কুরঙ্গিণীকে ফাঁকি দিয়া মাধুত্ 
প্রকাশে আমাকে উদ্ধার কর। এই আমার 
ঞ্রেমের ইতিহাম। 
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নলিনীকান্ত ও রসিক রগ্ীন হিমালয় পর্দত পথ 
উপক্রমন করিয়। কাশ্মীর রাজো উপস্থিত 
হন-সরোবর তটে "তিনটা রাজ 
মহচরীর সঙ্গে সাক্ষাঁৎ_-মন্ত্রীর 
আলয়ে গমনঞ্্রাজার 
সহিত সাক্ষাৎ 
নলিনীকান্ত ও রমিক রঞ্জন পুর্বব উল্লেখিত- 
ৰূপ বাঁক্াযালাপ করিতে করিতে হিমালয় পর্ঝৰ- 
তের এক ভাগে উত্তীর্ণ হইয়! দেখিলেন, অদূরে 
এক অপূর্ব, বৃহৎ রাজ্য রহিয়াছে, হিমালয়ে 
তথায় গমনের এক বর্ম আছে। ইহা প্রতীত 
হইলে তীহার। শৈল হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া 
তদভিমুখে চলিলেন।--এ রাজ্যে উত্তীর্ণ হই- 
লেন, কিন্তু উহা কোন্‌ রাজ্য তাহারা জানেন না, 
ফলতঃ নলিনীকান্তের পক্ষে এ রাজ্য অভিনব 
রাজ্য নয়, উহার মহিত তাহার বহুকাল পরিচয় 
আছে, কিন্তু আতপ তাপে তাঁপিত ও পথ 
শ্রান্তে শ্রান্ত হইবাঁতে তাহার ভ্রম জন্সিয়াছিল। 
এই মময়ে বেলা অপরাহ্ব-প্রীয়__-তীক্ষু মরী চিমা- 
লীর.কীরণ ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতেছে। বাজ- 
তনয়ের! পথুশ্রমে গতক্রম হইয়া শ্রান্তি শান্তি 
জন্য নির্ধাল স্গিগ্ধ বারিপুর্ণ এক নরোবর কুলে 
ম্বখোঁপবেমন পূর্বক এ রাজ্য কোন্‌ রাঁজ্য জা- 
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নিতে ইচ্ছুক হইলেন, ইত্যবমরে কক্ষে কলশ- 
ধাঁরিণী তন্দেশের রাজীর তিনটা সহচরী কিয়ৎ 
অন্তরে দণ্ডায়মান! হইয়া! পরস্পরে কথোপকথন 
করিতে লাগিল ;--- 

প্রথম সহচরী। ৬ দেখ, দেখু, দেখু, এটা 
ঠিক মহাঁরাঁজের পুত্র” 

দ্বিতীয় মহচরী। «দুর লো! তা' হ'লে 
এমন দশ] হ'বে-না না ত।”ও তে! বটে? কেমন 
আমার ভোৌল! মন তিনি যে নিউদ্দেশী, তাতে 
এমন দশ] হ'বাঁর আশ্চর্য কি? আহা! তাই 
যেন হয়+ বৌরাণী ঠাকুরাণী তো পাঁগলিনী প্রায়, 
হরি তাঁ'র ভাগ্যেকি এই ছিল 1? 

তৃতীয় মহচরী। «“অত্য বোন! মেই মুখ, 
টি নাঁক+ নেই চক্ষু, ঠিক যেন তিনিই-__অবাঁক্‌! 
কিছুই €৫ তফাঁৎঃ নাঁই--« মাইরি” লো 
তিনিই লো !-যদি বল এমন দশ! কেন, তা' 
আমি ধরি না-্এমন দশা না হলে মোণার 
মংমার ছাড়বেন কেন? তাল, ভাল? ভাল, 
ভাঁই যেন হ'ক্‌__বৌরাণী মার কি এমন ভাগ্য 
হ'বে! আহা! অভাণিণীর মোনার অঙ্গ কালি 
হ'ল !ঃ? 

প্রথম নহচরী। “তাই বলি ওমানুরটা কে, 
কভ চিন্তার পর জানলাম তিনিই হস্বেন-- 


নলিনীকান্ত ১১৯ 


হউন আঁর নাঁই হউন, ক তা'র মতন 

আকাঁরটাও তো! বটে-_কামিনি ! কি বলিম্‌?” 

দ্বিতীর মহচরী। “আমি বেম বলতে পারি, 

তিনিই__অগো! তিনিই বটেন! ভাল, ভাল, 
« পাকে প্রকারে” জানাই যা'ক না? 

তৃতীয় মহচরী। *নুরেশের অনুমান ঠিক 
দিদি! ও বোন কি আশ্রধ্য কিছুই «তফাৎ» 
নাই! হউক আর নাই হউক, পরিচয় নিলে তো 
মত্যঃ মিথ্যা; টের পাওয়া যাঁয়+ কিন্তু আমর 
কেমন ক'রে পরিচয় লই। সুরেশ! কি করা! 
যায় বল্‌ দেখি? 

প্রথম নহচরী। “যদি ভাঁই আমার কথ! 
শুনিনঠতা” হ'লে আকি ঠিক. ঝল্তে পারি ইনি 
আমাদের রাজপুত্র, বিলম্বে কাঁধ নাই, চল, 
ন্ত্রী মহাঁশয়কে বলি গিয়া, “দেরী” করলে 
হ'বে নাঃ জানি কি দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি পলান। 
কেমন উন্মাদিনি ! মন্দ বলি'ছি?” 

তৃতীয় মহচরী! “না ভাই বেম পরামর্শ 
ব'লছিম্‌। চল্‌ ভাই? মন্ত্রীকে বলি গিয়। !” 


[রাঁণিণী-_ইমন কল্যান। তাল-_আড়াঁখেমটা শু 


চল যাই রখ বাটিতে আমর! মবে সখী মিলে ! 
জল তুলে তাই আয় নাতোর। প্রেমালাপে যাই গোঁচ,ল! 


১১৪ নলিনীকান্ত। 
রাজপুত্র এসেছেন হেথা? 
মরি! কি সুখের কথা, 
বলি গিয়া মন্ত্রী যথা, - 

এ সমাচার কুতৃহলে। 

রাঁজ নহচরীরা তদনন্তর মরোঁবর হইতে জলা- 
নয়ন পুরঃমর রাঁজবাঁটীতে গমন করিল এবং 
মন্ত্রীকে তাবৎ বিবরণ জ্ঞাত করিল। মন্ত্রী জন 
কতিপয় রাজ অভাসদ সঙ্গে করিয়া মরোবর 
তটে আদিলেন।-_নলিনীকান্তের দৃর্টি তদভি- 
মুখে পড়িল-_তাহাতে নলিনীকান্ত তাঁহাকে 
পরিচিত জ্ঞান করিলেন, কিন্ত তিনি কে, অথবা. 
তাহাকে কোথায় দেখিয়াছেন, নলিশীকান্ত, 
কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন না। অনেক! 
চিন্তার পর তীহাঁর ভ্রম দুর হইল, তিনি জানিতে 
পাঁরিলেন, এ পরিচিত ব্যক্তি তীহার পিতাঁর 
মন্ত্রী। ফলে ক্রমে তীহাঁর ভ্রম একেবারে 
তিরোহিত হইলে তীহাঁর নয়নাগ্রে কাশ্শীর 
রাঁজ্য বিরাঁজ করিতে লাগিল। তখন তিনি 
আহ্লাদে ক্ষিগত-প্রায় হইয়া এবং মন্ত্রীর নিক- 
টে গমনোদ্যত হইলেন। মন্ত্রী ভাঁহাঁর অন্ত- 
ভব বুঝিয়। বিলম্ব ব্যতীত তাঁহার সমীপে থিয়া 
তহাঁকে যথোঁচিত অভ্যর্থনা করিনেন। উভয়ে 
সাতিশয় কুতুহলাক্রান্ত হইলেন, নানা বাক্যা- 
লাপের উদ্যোগ হইল, কিন্ত মন্ত্রী নলিনীকান্তকে 
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বাকাঁলাপ হইতে ক্ষান্ত করিয়! তাহাকে এবং 
রধিক রগুনকে স্ব নিলয়ে লইয়া গেলেন। 

মন্ত্রী, রাজপুত্র ও রসিক রঞ্জীনকে বাঁটাতে 
লইয়! গ্রিয়। তাহাঁদিগ্রের কুৎমিত বেশ মোচন 
করিয়া অপূর্ব বেশ পরাইলেন, অনন্তর আহা- 
রীয় নকল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাঁজপুজেরা 
আহার করিলে তিনি তাঁহাঁদিগের নিউদেশের 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞানা করিলেন- রাঁজপুত্রের অং- 
ক্ষেপে' তাহ বর্ণন করিলেন ।-:এমন সময়ে রজ- 
নী মলিন বেশে আগত হইল-মত্ত্রী মে দিবস 
বাঁজতনয়দিগকে রাজালয়ে লইয়! গেলেন না । 

পরে পর দিন প্রতুযুষে তিনি রাজার নিকটে 
শুভ সংবাদ দিলেন, নলিনীকান্ত সুস্থ শরীরে 
রাজ্যে আফিয়াছেন। লোকের মৃত স্ত্রী পুত্র 
পুনজর্খীবিত হইলে মে যেমন সন্তোষ-বিহ্বল হয় 
জজ অস্থুবপ হইলেন”_একেবারে হধে অব- 
নন্ন হই.লন, তাহার বুক্‌ ধূক ধু করিতে লা- 
গিল, তাহার অন্থর্ভাৰ কি,” বোঝ! ভাঁর- শোক, 
কি হর্ষ অনুভব করা ছুষকর। যাহা হউক, তিনি 
পুত্রের পু ডাগমন বার্তা শ্রবণে গুলোকে মোহিত 
হইলেন এবং চতুরঙ্জিণী দৈন্য নুমজ্জিত করিয়া 
বাদ্য কোলাহলে প্রিয় তনয়কে গ্রহণ করিতে 

॥ ১১) 
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অগ্রমর হইলেন । মন্ত্রী অগ্রবর্তি হইয়া, নলিনী- 
কান্তকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে রাজ সদনে উপ- 
স্থিত করিলেন। নলিনীকান্ত পিতৃ মন্দর্শনে 
আঁাদে গদ্গাদ চিত্ত হইয়। রাজাকে প্রণিপাঁত 
করিলেন। রাঁজা পুত্র বিরহে সন্তাপিত ছিলেন, 
তাঁহাকে পাইয়া, আনন্দে মগ্ন হইয়! সন্গেহে 
আলিঙ্গণ করিলেন। আনন্দের সীম! নাই, 

ভয়ে এপ উল্লামিত হইলেন যে ক্ষণকাঁল 
কাহারও মুখ হইতে বাঁক্য প্রকাশ পাইল না, 
অনেক ক্ষণের পর তাহারা পরম্পরে পরস্পরের 
কুশল বার্তা জিজ্ঞাঁমা দ্বার! গ্রীত হইলেন। 
অনন্তর সকলে রাজবাঁটাতে গেলেন। রাঁজপুরে 
আনন? কল্লোল হইল--নকলের নিরাঁনন্দ দুরে 
গেল_মকলের আস্তে হাস্ব-_মকলের মুখে 
আনন্ানুচক বাক্য। পরে রাঁজ৷ পুত্রকে সঙ্গে 
করিয়। অন্তঃপুরে গেলেন | অন্তঃপুরস্থিতা 
অক্রনাগণ নলিনীকান্তের আগমন মংবাঁদ শুনিয়া 
কৃতুহলে একেবাঁরে উন্মাদিনী হইয়৷ ছিলেন। 
নলিশীকান্ত পিতার মহিত অন্ত্পুরে গেলে, 
যিনি যে ভাঁবে ছিলেন, তিনি মেই ভাবে__সেই 
বস্ত্রাভরণে, তাহাকে ত্বরায় দেখিতে আমিলেন। 
মকলেই যেন আত্ম-বিস্ৃতা, কাহারও যেন «ল- 
জা স্মরণ” নাই ।-নলিনীকান্ত জননীকে 
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বিনমে প্রণাম করিলেন এবং চির বিরহিণী 
প্রেয়মীকে মৃছু স্বরে সস্তামিলেন। আত্মীয়বর্ 
ওপৌরেরা সকলে একত্রিত হইয়া নলিনীকান্তের 
প্রতি সন্েহে অনিমেব নেত্রে দু্টিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন_ নকলের আনন্দীশ্রু পড়িতে লাগি- 
ল, যেন পাঁধাঁণের মূর্তি তাহারা এপ স্কির ভাবে 
রহিলেন । অনেক ক্ষণের পরে সুখ, হুহখ- 
সুচক বাক্যাঁলাঁপ হইতে লাঁগিল। এই উপস্থিত 
ঘটনা দেখিয়। কাঁরুণিক ভাঁবের আঁবিভাঁব হয়, 
উপস্থিত রঙ্গ ভূমি যেন করুণাঁময়। আহা! নেই 
বিমল ৰূপ-প্রতিভায় সজ্জিত! সর্ববাঙ্গ সুন্দরী কা- 
মিনীগণের করুণাভাঁবে তাহারা আরো মাধূরষ্য- 
বতী হইয়াছেন-_অশ্রচনয়ন! হইবাতে তীহাদি- 
গের ৰপ যেন আরো উজ্জল দেখাইতেছে! কি 
শোঁভা!-_কি মনোহর দৃশ্ত! পৃথিবীর যেন সহ 
মহত্ম সুখ, সহজ মহত আনন্দ বিরাজমানা ! 

সে যাহা হউক নলিনীকান্ত একে একে 
নকল গুরুজনকে প্রণাম করিয়া--তাহাদিগকে 
যথা! বিহিত নস্তাষিয়াঃ পিতার নঙ্কে রাজ সভায় 
আম্িলেন। রাঁজ নিকেতন হর্ষে পরিপুর্ণ, 
যেন মহা! মাক্গলিক ঘটনা ঘটিয়াছে-_যেন কো 
মহোৎ্মব 'উপস্থিত-বদাঁন্য চক্দ্রভীম রাজার 
কোঁষাঁগার এখন মুক্ত হইয়াছে-রাঁজ! প্রিত 
চিত্তে অনর্গল.দান করিতেছেন। 


১২৪ নলিনীকান্ত। 


কিয়ৎ কাঁল এই ৰূপে স্থুখেতে যাঁয়_নলি-: 
নীকান্তের নিউদ্দেশ বিবরণ সকলে ক্রমে ত্রমে : 
অবগত হন। নলিনীকান্ত ষে দিবসে রাঁজবাঁটাতে - 
আসেন রমিক রঞ্জন মে দিবস মন্ত্রীর আলয়ে 
ছিলেন, রাজার সহিত সে দিবম সাক্ষাৎ অবি- 
ধেয় জ্ঞানে তিনি রাঁজবাটাতে যাঁন নাই । পর. 
দিন নলিনীকান্ত তাহাকে রাজ গোচর করিয়া 
তাহার নিকটে হৃদয় বন্ধু বলিয়৷ পরিচয় দেন-_ 
রাজা পরম প্রিত হইয়া! তাহার কুশল জিজ্ঞাস! 
রুরিয়! তাহাকে রাঁজবাটীভে কিয়ৎ দিন রাখিতে 
ষত্ব করেন_ রসিক রঞ্জন কাশ্মীর রাঁজালয়ে ' 
কিয়ৎকাঁল থাকেন। | 





একাদশ অধ্যায়। 


সুশীল রাঁজবাটীতে শ্বত্য গীত--রসিক 
রন স্বদেশে গমন করেন। 

এক্ষণে আমর! নলিনীকান্তের প্রণয়িণী স্থৃশী- 

লাঁর কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখি। ৃ 
নলিনীকান্ত যে দিবস রাঁজবাটাতে আঁষেন, 
মেদিবম রজনীতে তাহার শয়নাগারে প্রণয় 
ন্বন্ধীয় এক কারুণীক ঘটনা ্যুট। তিনি 
শয়নাঁগারে উপস্থিত হইয়া খণ্টরীর উপর এক 
অপৰপ ভাঁবাপন্ন পদার্থ দেখেন। গৃহে প্র- 


নলিনীকান্ত ১২৫ 


বেশ করিবামাত্র এক বিষা+ অশ্রপুর্ণা রমণী 
তাহার নেত্রাধিনী হন । বিষ হইয়াও এ 
রমণী সুবেশা এবং অজ্ঞাভরণে বিভূষিতা, 
তদ্বারায় প্রতীয়মান হয় তাহাঁর অন্তরে কেবল 
পরিতাঁপোঁপাখ্যান বিরাঁজ করিতেছে নাঁঁ_হর্ষও 
আঁছে। জ্তুদ্ধ পরিতাঁপিনী হইলে তাহার বেশ 
একপ হইত না, অবশ্ঠ মলিন হইত, যৎ কালে 
চর্ষ আঁছে, তখন তাহার এক চিত অবশ্ট থাকিবে, 
অতএব বমন-সুচারু ও অঙ্গভরণ ভাহাঁর চিইু। 
& কামিনী পূর্ণ-যৌবনা, কিন্তু ছুঃখেতে কৃষা্কী, 
তথাপি ৰপের ছট। একপ মনোহারিণী, যে 
তাঁহা অনায়ানে মন হরণ করে। নিশিখিনী 
গ্ামল মেঘপুঞ্চে মলিনা হইলে--মেঘ হইতে 
পারি ধারা পতিত হইলে- ভৎ্কালে সুধাংগু 
বিমল কপ-গ্রতিভায় গুকাশিলে তিনি যেমন 
রম্য হয়েন_-নজল জলদ যেমন তাহার ছুঃখের 
চই হয়- রশ্মি হর্ষের চি হয়, এ ললনা অশ্রু 
নয়না হইয়া, অস্থরে বিশেষ ভাবোদয় জন্য মধ্যে 
[ধ্যে হস্ত করাতে, তিনিও তদ্রপ রম্য হইয়া 
ছিলেন। নলিনীকান্ত গৃহে গ্রবেশ করিলে তাহার 
' ভুক্ষেপও” হইল না, তিনি যেন আপন আন্ত” 
রক ভাবেই বিহ্বল।--অন্যত্রে যেন মনো" 
যাগ নাহ।' 


১২৬ নলিনীকান্ত! 


এ রমণীর নাঁম সুশীলা, স্বভাঁবতঃ তিনি -। 1 
শীলাও বটেন,কিন্ত তিনি দুঞখ-বিহ্বলা; ফলে তি. 
নি প্রেম-বিহ্বল! হইয়া ছুঃখ-বিহ্বল! হইয়াছেন 
নলিনীকান্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া মহর্ষ-বিষাঁদিনী 
স্থশীলাঁকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন-_-এব 
দৃষ্টে তাঁহার ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন 
তাঁহার চরণ আর চলে না_তিনি যেন কত 
দৌষাঁপন্ন বশতঃ মভীত। চরণের ইচ্ছা! চলে, 
কিন্ত মন তাহাকে নিবারণ করে| অনেক ক্ষণের 
পর তিনি সুশীলার নয়ন গোচার হইলেন-_মা- 
ধ্যা রমণীর আঁর কি মে ভাব থাকে? তিনি অ- 
মনি মহর্ষে, অশ্রু নয়নে তাঁহাকে অভ্যথনা করি- 
তে উঠিলেন।_তাঁহ|কে প্রণাম করিলেন- 
প্রণাম করিয়াই তাঁহার গলে কোমল হস্ত নংলগ্ 
করিয়৷ তাঁহাকে আলিঙ্গণ করিলেন। 

উভয়েব্র বদন মলিন- নয়নে অশ্রু ধাঁরা। 
কিন্তু অন্তরে কি পর্য্যন্ত স্বাচ্ছন্দ বলিতে পারি 
না। আহা! মেই আলুলায়িত-কেশা, সজল 
লোচমা), ললন! প্রবাঁন মমাগত কান্তের গলদেশ 
জড়িয়া আলিঙ্গণ করাতে কি বিচিত্র শো 

*প্রকাঁশিল ! 

পতি-্পরায়ণ! প্রণয়িণীর এ ৰূপ ভাব দেখিয়া 

নলিনীকান্ত করুণার্রর হইলেন এবং মস্গেহে 


নলিনীকান্ত। ১২৭ 


ুম্বনালিঙ্কণ করিলেন-__তাঁহার নয়নাশ্রু, মোচন 
করিলেন। অতঃপর সুশীল করুণা-বিমোহিত 
বচনে কহিলেন ;-- 

“নাথ! অভাণিণীকে নিরাশ্রিণী করিয়া এত 
দিন কোথায় ছিলে? প্রিয়! তোমার বিরহে 
আমি নিরন্তর অন্রুর্জলে ভাসিতাম__হা হুতাষে 
প্রীণ দগ্ধ হইয়াছিল-_-জণগৎ শুন্যময় দেখিভাঁম 
_ জগতে কিছুই ন্ুখ নাই অন্নুভব করিতাঁম। 
দিবমে আঁতীয় জনের সহিত বাঁক্যালাপ করিয়! 
যদিও যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ মোঁচন হইত, রাত্রেসে 
দিগুণ বাঁড়িত। প্রাণ কান্ত! মর্ম ব্যথার কথা 
আঁর কি কব, যে যাঁতনীয় যাঁমিনী যাঁপন করিতাম 
তাহার স্পট চিহ্ন শরীরে বর্তমান আছে। লতা 
যেমন তরুর আশ্রয় ভিন্ন-স্বচ্ছন্দে থাকে না-পু- 
্া্ষিণী হয় না, অনাঁথার গতিও তেমন। 
প্রাথ! তুমিই কি সুখে ছিলে আমার তো 
কৌন মতে বিশ্বাম হয় না, আমার না হউক এই 
বৃদ্ধ পিত! মাতা--এই অতুল এন্বধ্য--গৃহ বা 
দের বিপুল সুখ মস্তোগ ন| করিয়া (শুনিলাম) 
মলিন বেশে অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়া কি তো- 
মার আন্কাদ হইয়াছিল? আহা! ফিনি বিমল » 
শখ্যায় শয়ন করেন-কত উপাদেয় আহার 
করেন_রথে গমন করেন--প্রিয়তমার পবিত্র 


১২৮ নলিনীকান্ত। 


আলিঙ্গণে বঞ্চেন, ভিনি প্রবাসী হইয়! পথ ভ্রমণ 
করিয়া__ধরাঁমনে শুইয়া কত কষ্টই পাই য়াছেন! 
না জাঁনি তোমার কত ক্রেশি হইত--পথশ্রমে 
কত ব্যথ| পাঁইতে-এ কোঁমল চরণ চলনে কত 
যাতনা পাইয়াছে_আহী! যখন তুমি মুয়- 
না হইতে তখন তৌমার্ঈী কে মিষ্ট সম্তাষণে 
শান্ত করিত! কিন্ত নাথ! সাঁগান্য, অপবিভ্র। 
প্রেমে গড়িয়া তুমি এত যন্ত্রণা মহিয়াছিলে এ 
চির স্মরণীয় থাকবে এবং এই আঁমার প্রধান 
মর্মাব্যথা। তুমি যা' কর ভাতে আমি বাঁধা 
দিতে পাঁরি না, কেন ন! আঁনি তোঁমাঁর অধীনা, 
কিন্তু এ মনে জানিও কু দিকে দেলেই মন্দ 
ঘ্ট্বে 19) | 
এই অকপট, সন্সেহ বচন শুনিয়া! নলিনীকান্ত 
আত্ম দৌঁৰ স্মরণ করিয়! লঙ্জিত হইয়। প্রেয়মীর 
করে ধরিয়া বিন্মূ স্বরে কহিলেন). 
_পপ্রিয়ে! এমন মাধ্যা স্ত্রী ভোমাঁকে ফেলিয়া 
যখন আমি গিয়াঁছি তখন পদে পদে যন্ত্রণা 
ঘটিবে সন্দেহ কি? আঁমার পদে পদে দোষও 
হইয়াছে, নে জন্য আমি অত্যন্ত খুম আছি। 
'আমার অনুরোধে তুমি এ মকল বিস্মরণ কর। 
আমি তোমার যোগ্য গতি নই? তুমি আমার 
আরাধ্যারমণী বট] 


.নলিশীকান্ত। ১২৪ 


£€ মেকি নাথ! এমন কথ! কহিও না, আমার 
কি গুণ আছে। তুমি আমার নয়নে মেই মহ! 
গুরু, আমার কাঁছে তোমার কি অপরাঁধ আছে, 
তোমার দোঁষ থাঁকিলেও কি তুমি আমার কাছে 
নিদের্ধবী, আমার নয়নে তুমি নেই পবিত্র ধ্যয় 
বস্তু |ঃ 

প্রিয়ে ! তুমি সাধ্যা স্ত্রী, তোমার বচন কখনও 
অন্যায় ও অযোগ্য নয়? তাহা শুনিয়। আমার 
অন্তপ্ণহ শীতল হয়। আমার কত অধর্ণা ছিল, 
যে তোমাকে ছাঁড়িয়! স্থানান্তরে গিয়া ছিলাম, 
তাহা অমনোৌযোগ কর। প্রেয়মি ! আমাৰ 
দোঁষ অগ্রাহ কর।+ 

ইত্যাদি ৰপ কথেপথনে তীহারা আমোদ 
প্রমোদে যাঁমিনী যাপন করিতে লাগিলেন । 

নলিনীকান্ত পর দিন রাঁজ মভাঁতে উপস্থিত 
হইলেন। এ সময়ে রসিক রগন রাজার মঙ্ে 
বাঁক্যালাপ ঝুরিতে ছিলেন_ রাজ! পুত্রকে ম- 
স্নেহ নিজ পার্খেবদাইয়া রাজ্যের নানা সম্বাঁদ 
শ্রবণে কুতুহলাত্রীস্ত হইতে লাগিলেন এবং 
পারিষদ্‌ মন্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, « নলিনী- 
কান্তের শুভ্তাগমনে রাজ্যের মন্বাদ সুখজনক, 
প্রজারা কুশলে স্বাচ্ছন্দ ভোগ করিতেছে! আ- 
হ1! এতদ্‌পেক্ষা আর কি সুখ আছে। বিশেষতঃ 


১৩৪ নলিনীকীন্ত। 


অদ্য পুর্ণিমা, আদ্গি কি আনন্ের দিন। আঁহা! 
আজি যেন সকলে আনন্দে থাকে । রাঁজবাঁটাতে 
এই রজনীতে আমি নৃত্য গীত দিব তুমি তা'র 
উদ্যোগ কর।% 

মন্ত্রী বিনীতে তাহাতে স্বীকার প্রদানে গমন 
করিলেন। এদিকে ত্রমে ক্রমে যেমন দিবাবমান 
হইতে লাগিল, মন্ত্রী তেমন রাঁজবাঁটা স্ুনজ্জিত 
করিতে লাখিলেন। দিবাঁবদাঁন হ'ল-_--ইন্ছু- 
কান্ত গ্রকাশিল-_নুধাঁকর উঠিলেন--জ্যোতি- 
ৰপে, নক্ষত্র-আভরণে মাজিলেন। রাঁজবাঁটীতে 
দীপরাঁজি মারি সারি নাঁজিয়া৷ আঁপনাঁপন ৰপ- 
কান্তি বিস্তার করিল, রাঁজবাঁটাতে কলি যেন 
মাঙ্গলিক চিত-হ্ষের চিত । চন্দ্র হাসিতে- 
ছেন--যাঁমিনী বাঁড়িতেছে, এমন সময়ে নয়ন 
কেমন সচঞ্চল হইল- নাট্য শাঁলায় কিমের 
উজ্ল প্রতিভা-_নাট্য শালা হঠাৎ রমণীয় 
«€ এ দিকে কাহার মাজিয়া ঘকলি আলোক- 
ময়--মকলি পুলকময় করিতেছে! পঅগো বিদ্যা 
ধরিগণ! না তোমাদিগকে কি বলিতা নগ্বোধ 
করিব--তোমাঁদিগের ৰপেতেই মোহিত হই: 
লাম--যে ৰূপের প্রভা আমার নয়ন, সুস্থিরে 
দেখিতে পারে না__-তথাপি অনুক্ষণ দেখিতে 
ক্ষান্ত হয়না! তোমাদিগের ৰপ আমার এই 


নলিনীকান্ত! ১৩১ 


সতৃষ্ণ নয়নে এৰপ অলৌকিকৰূপে বর্তমান 
যে তাহা' লৌকিকে স্থান পায় না-_স্ৃতরাঁং 
মামি ভোমাদিগকে স্বর্থণিকা স্বৰূপা দেখি! 
অলো রক্ষিণিগণ! তোঁমর!কি আমার মন হরণ 
করিলে-_হরণ করিয়া বড় সুখে আছ- বিষ্বোষ্ঠে 
মৃদু মৃদু হামিতেছ-_ভাঁল তাল এ রঙ্গ ভাল! 
তোঁমাদিথের সুখের মময় হ'ল, আমার নেত্র যে 
চঞ্থল হ'ল-মন যে কাতর হ'ল ।-কি রঙ্সই 
শিথিয়াছ_-এত নাঁট কিমের জন্যে 1” মেই 
নাট্যশালায় লাঁবণ্যবতী নর্তকীগণ প্রবেশ ক- 
রিলে কোন কোন প্রেমিক ব্যক্তির মুখাগ্র হই- 
তে এপ বচন প্রকাশ হইল। নর্তবীগণ উপ- 
নীতা হইয়া নর্তনীরস্ত করিলে কিয়ৎ বিলম্বে 
কাশ্মীরাধিপতি নলিনীকান্ধ রসিক রঞ্জন ও 
পাঁরিষদগণ সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
নাঁট্যশালার শোভা কেমন! পুজ্গ মালা পুষ্প 
হারে পুষ্পচন্দ্রাতপে সজ্জিত হইবাঁয় তাঁহার 
শ্ীকি মোহশীয়! হীরকে খচিত, ময়ুর পুচ্ছে শো- 
ভিত, রৌপ্যে মণ্ডিত রাজ সিংহামন কি দৃশ্- 
মনোহর । 
মরি মরি মেই নর্ভৃকীগণ ঠমকে ঠমকে? হেন্তি-, 

য়া ছুলিয়।*কি নাচন নাঁচিল! কি বাহীর! নি- 
তম্বের কি প্রীতিকর ঢল ঢল গতি! আহা! 


১৩২ নলিনীকান্ত। 


তাঁহাদিগের নেত্রাপাঙ্গের ভঙ্গিই রা কি মনো- 
হারী। মেই রাঁজারই বা আনন্দ কত! পুত্র 
বিচ্ছেদে তিনি এত দিন অন্তাপী ছিলেন, মেই 
পুত্রের আগমনে, বিশেষতঃ মেই উপলক্ষে 
নৃত্য গীত হুইবাঁতে তাহার অমীম আনন্দ 
অবাঁধে আবিভূর্তি হইল এবং তিনি সহীস্ত 
বদনে সভায় দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন; 

“এই রজনী কি অনির্বচনীয় স্থুখময়ী! আহ? 
জ্যোতি-শুক্লা্বরে বিভূষিত পুর্ণ যৌবনসংযুত 
শশী এই নিশিকে কি বিমলা করিয়াছেন! 
চতুর্দিকে মকলি নেত্রানন্দময়! আঁজি যেন 
নকলের আনন্দ জন্মায়-_যাহাঁর যে ছুঃখ আছে 
তাহা! যেন মোচন হয় 1% 

রাজার এবন্্রকার উক্তি শুনিয়া মকলেই 
তাহার পোঁষকতা করিলেন এবং আনন্দ ধনি 
প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। নর্তৃকীর৷ কুভূহলে 
নাচিতে আরস্ত করিল এবং তান, লয়, বিশুদ্ধ 
স্ূললিত রাগিণী ভাজিতে লাঁগর্লা! ক্রিড়া- 
প্রিয় হংমরাঁজি সরোবর জলে কেলী করিলে 
তাঁহাদিগের গতি যেমন সুন্দর দেখায় এ 
পন্যাঙ্গনাগণ মৃদু মৃছ চরণ চাঁলনে নৃত্য করাঁতে 
তাহাঁদিগের গতিও অবিকল ্ুন্দর হইয়াছিল। 
তাহাদিগের নর্তনে নকলেই মোহিত হইয়া 


নলিনীকান্ত । ১৩৩ 


ছিলেন এবং অনিমেষ নয়নে তাহাদিগকে দে- 
খিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে তক্সধ্যে এক সুন্দরী 
নুষধূর স্বরে এই চিন্ত-বিনোদী « সারি গাঁঘাগ। 
ইত্যাদি স্বর মমঘিত গাঁনে মকলকে শৃক্গার 
রদে আর্রকরিলেন)-- 
[ক্রাগিণী বেহাঁগ। তাল আঁড়া খেম্ট||] 
কোথা গেলে প্রাথনাঁথ করে পাগলিনী, 
গেল গেল গেল হেন সুখের যানিশী ' 

এন এম গ্রাণধন, 

চে তবে এ জীবন, 

শিহে কেন অকারণ 
কর অগাঁথিণী ! 
এই স্থুললিত গাঁনে সকলেই মোহিত হই- 
লেন--রঞ্সিণীনণের ভাব ভঙ্গীতে মকলেই 
ভুলিয়। গেলেন | বিশেষতঃ গ্রেমিক জনের! 
প্রেম-বিহ্ৰল হইলেন, কিন্তু নলিশীকান্তের 
৮ কলের অপেক্ষ। প্রথাঢ়ঃ তিনি যে 
ক ভাঁবে আছেন? কি ন্্খ অনুভব, করিতে" 
ছেম বোঝা ছুষ্ধর। তাহার চক্ষে পাত 
পড়ে না, স্বৈরিণীগণকে তিনি যেন মোনা 
প্রতিমা দে'গুছেন। মনে মনে মব করছেন, যেন 
কত অলৌকিক আনন্দে আঁছেন। তাহাদিথের 

(১২) 


১৩২ নলিনীকান্ত। 
নেত্রাপাঙ্গের ভঙ্গী এবং দোঁদুলামাঁন নিভঙ্বের 


গতি দেখিয়া তাঁহাঁর অঙ্গ শীহরিতেছে, তাহার 
প্রাঁয় স্মরদশা উপস্থিত। যাঁহ'ক; তিনি এক 
প্রকাঁর মজার আছেন, কিন্তু মে মজাঁয়কি করে 
« আনল? কায না পাইলে তো হয় না, এজন্য 
তাঁহার মন বিহাবাভিলাষে উদ্ধি্ আছে। 
রঙ্গের রক্িণী হ'লে রঙ্গ বোঝে, অতএব নর্তর্বী- 
গণ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ভঙ্গী দেখি 
তাহার অন্ধর্ভাব জানিতে পারিয়াছে এবং জা- 
নিয়া তাহার দিকে নয়নাঁপাঙ্গে দেখতেছে 

মাবান লো স্ত্রী জাতি! ভোনরা আবার অবলা ! 
যাহারদ্রিণের নয়নেতে বিষ আছে-ফাহাঁদিগের 
জঙ্গী সাঁধুকে “ খুন” করে, তারা আবার 
অবল'__মরল]! বেম বিচার বটে! হায় লো' 
তোঁমর! যে কি কপ মায়াৰপিশী-যাঁছুরা কত 
যাঁদুই জাঁন আমার মন নিদর্শন পায় না। মানুষ 
তো এক “ রোঁগে” মরে, আর এক আদর কিন্তু 
তোমরা যেকি কৌশলে বিন! অস্ত্রে মার ভাঁবিয়। 
ইহাঁর ভব পাই না। যখন লোঁকে বলে যাটু 
বিদ্যা আছে, মন্ত্র আছে, তখন আমর! উপহাঁম 
করিয়া তাহাকে লজ্জিত করি, কিন্ত (তামাদিণের 
মময়ে আমর! হতজ্ঞান হই। পৃথিবীর মধ্যে 
তান, লয়, মান) রাগ, রাগিণীর সমতা] তো 


নলিনীকান্ত। ১৩৫ 


অপীম দেখি, কিন্তু সেই রাঁগিণী প্রভৃতি তোমা- 
দির আশ্রয় ভিন্ন কমনীয় হয় না, অতএব 
তোমাঁদিগের ক্ষমতা যে কত বড় তা" ভাঁবিতে 
গেলে তো আর জ্ঞান খাকে না। তোমরা যে 
স্বাভাবিক কি মোহিনী বিদ্যাই জাঁন বলিতে 
গার ন1ঃ অধিক কি বলিব তোমাঁদিগের পদস্থ 
মলের .ধনি শুনিলে কোন্‌ তপস্বীর না যোগ 
ভঙ্গ হয়? 
_ রক্জিণীগণকে দেখিয়া নলিনীকান্থের তো! মন 
(ধৈধ্য। তিনি কুরঙ্গিণীর অত্যাচার দেখিয়া 
।ছেন, রসিক রগ্ন নিকটে শুনিয়াছেনঃ রমিক 
'রপ্ঠানেরও অবস্থা দেখিয়াছেন, কিন্তু শুনিলে 
কি হয়_দেখিলে কি হয়--«অবল! অরল1” 
স্ত্রীর কাছে মন স্থির ক'রতে পারলে হয়__তাঁকি 
হবার যো আছে! নেই কুরক্ষিণীই এখন 
নধ্যে মধ্যে তাহার চিম্থ।ধিক!রিণী হহয়াছেন। 
স্্ী জাতির এমন ক্মমতাই বটে ! 

নলিনীবকী এখন এই ভাবের ভাবী, ইতি- 
গধ্যে মধো মধ্যে অন্য ব্যাপারও হইতেছে, 
কেহ ব্যক্তি-প্রভে,ককে তাষ়খল দিতেছে, কেই 
দনের মাধে « বাহবা বাহবা” ধনি করিতেছে 
কহ শ্রোতাদিগের কুসুম মালা দিতেছে, 

হার মনে অধিক ভাবেদয় হওয়াতে গলে 


৬৩৬ নলিনশীকান্ত। 
হস্ত দিয়! বসিয়া! আছেঃ কেহ হয় তো আমোদ 
প্রমোদে মহান্তে বাক্যালাপ করিতেছে, নারী- 
গণের তান ধনি স্থলান্তরে প্রতিধনি ৰূপ 
অখিষ্ঠান করিয়া লয় পাইতেছে। অকলে বড়ই 
আমোদে আছেন, কাহারো বিরুষ বদন নয় 
ভবে প্রেমাশে যা কুতুহল-মিয়মানা মন| এ 
দিগে রজনী বাড়িতেছে, চন্দ্র যোঁড়শ কলা 
জাজ্বল্যম।ন হইয়া কূপের ছট। সম্থার্ণকপে 
বিস্তীর্ণ করিতেছেন এবং বিষ্তীর্দ করিতে.করিতে 
ক্রমে ত্রমে স্থলান্তরে পলায়নের পন্থা দেখিতে. 
ছেম। যাঁমিনী প্রায় আপন উপস্থিত অধিকার 
পরিবর্নে তৎপরা হইয়াছে” এমত সময়ে 
রাজ সভা ভঙ্গ হইল এবং রাঁজা রাজপুত্রণ 
এবং রাজ পা উ ক্রমে ভ্রমে আপন আ- 
গন স্বানে গমন করিতে আরন্ত করিলেন 
নর্তকীরা নাঁন। পুরস্কার পাইয়া দনোললাদে 

বিদায় হইল। 

পরদিন রাঁজ সভীঁয় রাঁজাঁর অর্ধিঠান হইলে 
রসিক রঞ্জন রাজার সন্মখীন, হইয়] কৃতাগ্তলি 
পুটে বিনমে নিবেদন করিলেন ১ 
4 রাজন! বহুকাল হইল আন স্ব দেশ- 
ত্যাগী হইয়া ভিন্ন ভিন দেশে ভ্রযণ করিতেছি 
ইহাতে আধার পিত। মাত! কত দুর পর্্যন্ 


নলিনীকান্ত। ১৩৭ 


ভাবাঁপন্ন আছেন বলিতে পারি নাঃ প্রত্যুত 
তাহারা কি অবস্থায় আছেন জাঁনি না, অতএব 
আমার আর অধিক দিন গ্রবাঁমে থাক! কোন 
প্রকারে উচিত নয় এ নিমিত্ত মিনতি করি 
সানুগ্রহ প্রকীশে আমাকে অদ্য বিদাঁয় করুণ |” 

রাজা এতচ্ছুবণে তীহার মতে সম্মত হইয়! 
অশ্বচতুষ্টয়সংযুত এক অপূর্ব্ব রথ সজ্জা করা- 
ইয়া নেপাল রাজকে নান! দ্রব্যের উপহার দিয়! 
রমিক বর্ীনকে বিদায় করিলেন। রূমিক রঞ্জীন 
রাঁঙজাকে প্রণাম করতঃ পুর্বর হিতৈষী বন্ধু নলিনী- 
কান্তের নিকটে ভুয়ঃ ভুয়ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিয়া মিষ্টালাপে তাহার নিকটে বিদায় হইয়া 
ৃ স্ব দেশে যাত্র। করিলেন। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


নলিনীকান্ছের উদ্দিগ্ন এবং দ্বিতীয় বার 
পলায়নেশদ্যোগ-কুরঙ্ষিণীর উপবনে 
পুনঃ পলাঁয়ন-এক তীষণ 
রজনী এবং এক শোঁক- 
পর্ণ উপাঁখযান--মরণ। রহ 


রসিক রঞ্ন স্ব দেশে যাত্র! করিলে নলিনী- 
কান্ত দাঁতিশয় উদ্ধিপ্নমনা হইলেন, সেই উদ্বিগ্ন 


১৩৮ নলিনীকান্ত | 


নিতান্ত ব্লমিক রগ্ীনের গমনে হয় নাই, ইহার 
ভাঁবভিন্ন ৰপ। তাহা প্রেমোদ্ভব, নেই নর্তৃ- 
কীগণকে দেখিয়! উৎপন্ন হইয়াঁছে। তাহী- 
দিগণের নর্তুন দর্শনে__মধুম্য সংগীত শ্রবণে, 
তাঁহার পুর্বর প্রেম নবীন নবীন উল্লাম__নবীন 
নবীন আশ্বীন প্রদানে তাহাকে আশ্রয় করি- 
য়াছে। কুরঙ্গিণীর প্রতিমূর্তি এক্ষণে তাহার 
মনোমধ্যে অঙ্কিত হইতেছেঃ তিনি নেই লল- 
নার কপ-মাঁধুরী ও প্রেমালিঙ্গণ ল্মরণ করিতে- 
ছেন, কুরঙ্গিণীর মহিত মহবাঁম, তাহার নিকুগ্ঠে 
ও শৈলে ভ্রমণ-_বাঁযু সেবন, প্রেমালাপ” কৌ- 
তুক, নৃত্য, গীতঃ তীহার অন্তরে ইত্যাদি 
সনোজ্ঞ বিষয় উপস্থিত হইতেছে । হয় তো 
আত্ম-বিস্থৃত হইয়া অনুমান করিতেছেন, কুর- 
ক্ষিণী যেন তাহার পাশে বর্তমানা আছেন-_তিনি 
যেন তাহার মঙ্গে রসরক্ষে কেলী করিতেছেন। 
কিন্তু তাহার বদনের ভাঁব দেখিলে প্রত'ত হয় 
তিনি যেন কত শোঁক-তরঙ্গিণীতে ভাঁমমান 
হইয়াছেন, প্রত্যুত তাঁহার মনে একপ উদ্দিগ্ন 
বটে, তাহার অন্তর প্রেমানলে দহিতেছে না 
প্রমাশানলে দহিতেছেঃ কিন্ত প্রকৃতৰপে 
চিন্তানলে দহিতেছে। মেই চিন্ত] প্রেমাশ। হইতে 
উৎপন্ন । সাগরে পতিত অনাশ্রিত লোক 


নলনীকান্ত ৷ ১৩৯ 


আশ্রয় পাইয়া, ছুর্ভাগ্যক্রমে ভাঁহা হাঁরাইলে 
মেষেমন বিকলেক্দ্রিয়-_হুতাঁষ-পরতন্ত্র হয়, ভিনি 
তন্মত হইলেন । কুরঙ্ষিণীর ষে এত দোঁষ 
তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন, তিনি এখন মনে 
মনে “আধার কুরঙ্জিণী” বলিয়া স্বীকার 
করিতেছেন । 

নলিনীকান্ত প্রেমাভিলাঁধী হইয়া দিন দিন 
কেবল প্রেম তত্তুই করেনঃ কেহ্‌ প্রেমের পরিচয় 
দিলে প্রফুল্ল হন, তাহার আঁর কিছুতে সুখ 
নাই, আর কিছুর প্রয়োজন নাই। দিন যাঁমিনী 
প্রেমের ধ্যান করেন, শেষে চিন্তায় তাহাকে 
এৰপ অভিভূত করিল যে তিনি যামিনী যোগের 
স্থখময়ী নিদ্র। হইতে বঞ্চিত হইলেন। 

এই ভাবনা-ভৎপর প্রযুক্ত তাহাঁর কলেবর 
ক্রমে ক্রমে বিকল হইতে লাগিল--প্রতিমুর্তি 
শ্রীহীন হইতে লাঁগিল। এনন যে কাঞ্চম-বপ 
ৰূপ ক্রমে তাঁহা বিষূপ ধারণ করিল । 

পুরজনেরা তাহার ঈদৃশী ভাব দেখিয়া গ্রমাদ 
গণিলেন, তাহারা তাহার উচাটনের কারণ 
অনুভব করিলেন | কাঁশ্মীরাধিপতি পু্রের 
প্রেমোন্মনা বশতঃ শারীরিক জীর্ণতা দেখিঙ্বা* 
মনস্তাপে 'কাতর হইলেন__-এ রোগের ওঁষধ 
বিষম, অতএব রাঁজা পুত্রের প্রেম স্বর কি প্র- 


১৪ নলিনীকান্ত। 


কাঁরে উপশম করিবেন স্থির করিতে পাঁরেন না। 
রাঁজ1 নলিনীকান্তকে সতত নিকটে রাঁখেন, 
লতত ধর্মের চচ্চ? করেন- শাস্্রীলাপ করেন, 
নলিনীকান্তের যাঁহাঁতে চিত্ত বিনোদন হয় তাঁহা- 
র চেষ্টা করেন, কিন্ত করিলে কি হইবে অব- 
শেষে মকলি নিক্ষল হয়। 

কিয়ৎ কাঁল ঈদৃশী ভাঁবে বিগত হয়, রা 
কান্ত উত্তরোত্তর মিয়মাঁন। হন-_তীহাঁর চিত্ত! 
ক্রমে এপ বদ্দিঞু হইল, যে তিনি বাতুল-প্রাঁয় 
হইলেন | তাহার প্রেমাম্পদা রমণী তাঁহার 
কুপ্র্বত্তি দেখিয়া সাতিশয় খিনমানা হইলেন 
এবং বিনয় বাক্যে তাঁহাঁকে অহরহ.বুঝাঁইলেন, 
নলিনীকান্ত কেবল তীহাঁর অনুরোধে এবং 
তীহাঁর নিতান্ত সরল স্বভাঁব ও স্বামী পরায়ণতা 
জন্য উপস্থিত সময়ে কিঞ্চিৎ স্ুস্থির হইতেন, 
পরক্ষণে কুরঙ্গিণীকে ভাবিতেন, কিন্তু সেই 
ভাবন! কালে সুশীলাকে বিম্মৃত হইতেন না, 
হইবেনই বা কেন? আহা! এমন প্রণয়িনীর 
গুণ কোঁন্‌ নরাধম বিন্মরণ করিতে পারে ! 
যাহার পত্বী এৰপ ধর্ম পরাঁয়ণ জগতে মেই 
মনুষ্যই সুখী! নলিনীকান্তও ইহা জাঁনিতেন, 
ফলতঃ জাঁনিলে কি হয় তীহাঁর কাঁ্য তো! 
তছুপযুক্ত নয়, মর্ববাপেক্ষা প্রেমের জয়; যাহাঁকে 


নলিনীকান্ত। ১৪১ 
এ বৌ ধরে তাঁহার কি সুমতি হয়? ন। তাঁহার 
নিস্তার আঁছে, এহেডু নলিনীকান্ত মহা প্রমাদে 
গড়িলেন। 
* নলিনীকা্ত প্রেম চিন্তায় কিছু দিন কাতর হন 
ইতিমধ্যে একদা তিনি রাঁপবাটিত অদুরবন্তি 
এক উদ্যানে বায়ু মান্তোগে গেলেন । তিনি 
এই উদ্যানে মধ্যে মধ্যে আনিতেন» কিন্ত ভা- 
হার গলায়ন চেষ্টা গুতিরোধ করিবার জন 
রাঁজা উদ্যান রক্ষকদিগকে মতর্ক কারয়াছিলে, 
অধিকন্ত ভহার গমন কাঁলে অমাত্য বিশেষকে 
তাহার পশ্চাতে পাঠাইতেন, ইহাতে দুর্ঘট 
হইবাঁর মহজেই মন্তারনা ছিল না। উপষ্টিত 
দিনে মেই নিজনম রক্ষিত হইয়াছে, নলিনীকান্ত। 
উদ্যানে ণিয়। অন্য দিনের ন্যায় ইতস্ততঃ পরি- 
ভ্রমণ করিতেছেন, তখন বেল! অবদান হইয়া- 
ছে_ রজনী উপন্থিতা। হইয়াছে, আঁকীশ মেখা- 
নন হইবাঁতে দিকমকল অন্ধকাঁরাধীণ হইয়াছে। 
নলিনীকান্ত বাঁথানে ভ্রমণ করিতে কগিতে 
অনেক দুর গিয়াছেন, মেই বাগান অনেক 
ছিল এবং অনেক তরুতে মনাকীর্ থা কবাতে 
অনুরস্থ মনুব্য দৃশ্তগদয হইভ,নী; নলিনীকান্ছের 
৫ গশ্চাঁৎ চরের” মত্ত মতর্ক খাকিত, তাহার 
ঘতি, দুরহইতে অন্ুন্ধান করিত? তিনি থে- 


১৪১ নলিনীকান্ত। 


খাঁনে যাইতেন তাহারা তাঁহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 
থাকিত, কিন্তু নিকটাঁব্ত থাকিত না, এমনকি 
শতাধিক হস্ত পরিমণ দুরে থাঁকিত। নলিনী- 
কান্ত ক্রমশঃ যাইতেছেন, যাইতে যাঁইতে পশ্চাঠ 
তে দেখিতেছেন, পাছে কেহ তাহাকে তাড়ন। 
করে তাহার এ ভয় আছে । নলিনীকীন্ত যে 
এত দুর গিয়াছেন তাহার রক্ষকেরা তাহ! 
জানে না, তাহারা ততকালে গণ্প গ্রমঙ্গে মত্ত 
হইয়া আঁপনাপন কর্মে বিস্বৃত হইয়াছে। নলিনী- 
কীন্ত উদ্যান অতিক্রমণ করিয়া রাজ মার্গে পড়ি- 
লেন এবং যাঁইতে২ রাজ বেশ খুলিয়া ফেলি- 
লেন, না ফেলিলে নয়, কারণ তাহা চিত্রের 
'স্ববপ এবং শীপ্র ধৃত হওনের উপায়। তিনি 
রাঁজ বেশ ফেলিয়। গাঁয় দৌড়িভে লাঁনি- 
লেন, অনেক দুর অনেক ক্ষণ যাঁইতে যাইতে 
হিমালয়ের পুর্ব পলাঁয়নের পথ পাহলেন, 
মেই পথ দিয় কুরিণীর উপবনে ত্বরায় যাওয়া 
যায়। নলিনীকান্ত অনেক দুর গেলে আকাশ 
মর্গে অঙ্করে অস্বরে ঘোর বিবাদ আরস্তিল এবং 
তর্জ্জন গর্জন করিতে লাগিল- গগণের স্বর্ণলতা 
দৌদাঁমিনী প্রকাশিল-_-তৎপরে বর্ষণারস্ত হইল। 

মলিনা ঘাঁমিনীতে এ মকল উৎপাত ঘটাতে 
চরাঁচর ভয়ে তটগ্থ হইল; কোন দিকে কোন 


নভি-নীকান্ত। ১৪৩ 
প্রাণীর শব্দ নাই, শব্দের মধ্যে ঝড়ে পরিত্যক্ত 
বিহজীগণের কাঁতরোক্তি এবং ছিন্নভিন্ন অ- 
নর্গল দৌলায়মান মহীরুহের মড় মড় শব্দ 
এবং ঝড়ের হুহু শব্দ। চান্িদিকে ভীবণ মূর্তি 
বর্তমান, নকলই মলিন বেশী, বোধ হয় যেন 
মকলে যার | বিশেষতঃ বজ্‌, অবিশ্রান্ত 
পতিত হইবাঁতে তাহার হদয়ভেদী ভীষণ রব 
সকলকৈ ত্রস্ত করিল। একেবারে এই সকল 
মহা! মহা! উপদ্রব উপস্থিতে নিরাশ্রয়ী পথিক 
সহজেই গলয় জ্ঞান করেন। এইকাঁলে কোন 
দিকে একটা মন্নষোর সমাগম নাই তাহাতে 
প্রকৃতি ও পৃথিবীকে জনশুন্যা বৌধ হয়। এখন 
মেদিনীর মেই ৰূপ কান্তি, দেই হৃদয়গ্রাহিণী 
লাবণ্য কোঁথাঁয়! মকল সুুখই বিগত, উদ্যাঁনের 
মোহন মাধুবীও এমন মময়ে লোচনাপ্রিয়ৰপে 
বর্তৃমাঁন। কিন্ত আশ্চর্য্য এইঃ এমন বিপন্ন কাঁলে 
গ্হশৃন্য, নিরা শ্রয়ী, শীতল জলে থরথর কম্প- 
মান-অক্ত এক পান্থ ছুই ধারি কষাকীর নিজ্জন 
স্বান দিয়া নিঃশস্কায় যাইতেছে । সেই পান্ছের 
দুরবস্থা বিলে কনে মন ঘ্রিয়মানা হয়, মজল-নয়ন 

হইতে হয়। যেন কত গৃহ বিপাকে পর্তিয় 
৯৮ ভৎপর হহয়া অজ্ঞান-বিহ্বলে ভ্রমণ 
করিতেছেন, অথব!* মহা] দোঁষিত কর্ম করিয়া 
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দণ্ড ভয়ে পলায়ন করিতৈছেন, কিনব! কোন অনা- 
ধারণ ধূর্ণাবহ ব্যাঁপারে প্রবৃত্ত হইয়। লজ্জা- 
পমাঁন ভয়ে ধর্ম গ্রাম ও সভ্যতার আগার 
পরিত্যাগ করিয়া অপবিত্র দেহ, লোকের গোচর 
হইতে ল্কাইবার জন্য কোন লোকশ-বিরল স্থলে 
যাইতেছেন। ফলতঃ ইহার কাঁধ্য, শারীরিক 
ও চরণ চাঁলনের গতি দেখিয়া ইহাকে ক্ষিপ্- 
গ্রায় মিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু তাঁহার ক্ষিগুত! বিমধ- 
মূলক, না দৈব বিপাঁকে পতিত বশতঃ বিডৃয্বনা- 
মূলক+ এখনও বল| কঠিন। ঝড় বহিতেছে, বৃষ্টি 
বাড়িতেছেঃ সেঘ গর্জিতেছেঃ অকলেই ত্স্ত 
হইয়াছে, কিন্ত পথিক নিঃশক্কায় চলিতেছেন । 
অনেক দুর যানঃ অনেক বিজন স্থান অতিক্রমণ 
করেন, কতই যাতনা, কতই গথ কষ্ট পাঁন__এই 
ঘোর নিশি, এই ভীষণ গ্রতিমুর্তিমমূহঃ পথিক 
তবুও চলিতেছেন, চলিতে চলিতে রজনী মধ্য 
নীমা গশ্চাৎ করিতেছে এমন মময়ে এক স্থান 
দর্শম পথে দেদীপ্যমান। এ স্বানবিজন কানন, 
না রম্য উপবন, ঈর্ুশী মলিনা নিশিতে কে দি- 
দ্বান্ত করেন, কিন্ত পথিকের অন্বুভব থাঁকিবে 
উহ] লেক দ্বারা বাধিত” স্তথৃতরাঁং এ স্বান তা- 
হার পরিচিত স্থান, নহিলে তিনি তথায় প্রবেশ 
করিবেন কেন! 
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গথিক তথায় গেলেন, এ বড় আশ্চর্য যে 
যাইঝ মাত্র তাহার বদন হইতে অনর্গল হস্ত 
গ্রকাঁশ পাইল তাঁহার যে কত আনন্দ উপস্থিত 
বর্ণনাপাঁধ্য! তিনি বাঁইতেছেন, যাইতে যাঁইতে 
দেখিলেন, নৈকট্য এক পর্ণকুটার দ্বারে জনেক 
প্রহরী মঅস্ত্র হইয়! দাঁড়াইয়া আছে, তাহার 
ভুক্ষেপও নাই, প্রহরীরও ভুক্ষেপ নাই, 
ইহাঁতে বোধ হয়এ স্থান নিশ্চয় তাহার পরি- 
চিত স্থান, অথবা বাস স্থান। বুড়ি ঝম্‌ ঝম 
শাব্ধে পড়িতেছে এবং বৃক্ষের পল্লবে ছর্‌ ছর, 
নি করিতেছে-_মন্ম,খে বোধ হয় একটা স্থুরম্য 
মট্রালিক! রহিয়াছে, মেই অপরিচিত পান্থ এ 
অট্রীলিক। নিরীক্ষণে কি পর্য্যন্ত কৃতুহলাক্রান্ত 
হইলেন সামান্য রচনায় ব্যক্ত হয়না। সতৃষ্ঃ 
চাঁতক বারি বর্ষণে কি আহ্কাদিত হয়, আঁগরে 
পতিত নির্নাশ্রয়ী আশ্রয় অবলম্বনে তাহার হর্ষই 

বাকত! পান্ছের হর্ষ অনাঁধারণ, বর্ণনাঁতীত এবং 
অলৌকিক। মেঘদুত কাব্যের প্রেম-বিহ্বল 
ব্যক্তি জলধরকে দেখিয়া তৎ প্রতি প্রেয়মীর তত্ব 
বার্তা বলিয়া যত সুখ পাইয়া ছিলঃ এই পান্থের 
মুখ সর্ধ প্রক্লারে ততোধিক। সেই প্রেমাম্পদ 
অস্রীলিক' দর্শনে আহা! মে ব্যক্তি কত স্বাচ্ছন্দ 
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পাইলেন, কতই ঝা নিরাপদ অনুভব করিলেন, 
বোধ হয় মেনমময়ে তাহার অন্তঃকরণ পুজ্লোকে 
মোহিত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল। তাহাঁর আর 
কোন আশংকা নাই, কোন দ্রিকে কৌন মতে 
বিপদ্দ হইবার আঁশংম। নাই? তিনি এতাঁধিক 
পথ কষ্ট বিস্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু হে বিভ্রমি! 
তোমার এই পর্য্যন্ত দেখিতেছি, তোঁমার আশা 
রথ দেখি, না৷ বলিলেও নয় আি তোমাঁর কি 
অবস্থাঃ ক্ষণ পরে আবার কি অবস্থা হইবে। 
আহা ছুঃখিনি সুতঃ! এইযে ভুমি আছ, আবার 
তুমি কোথায় যাইবে! আমরা ইত্যাদি যত ক্ষণ 
বলিতেছি ইহারও অপ্প ক্ষণের মধ্যে এ মতি- 
ভ্রমী পান্থ পুলকে এপ মগ্ন হইলেন অথব' 
মোহে মুগ্ধ হইলেন, যে তাহার মতর্কতা-প্রদায়ৰ 
জ্ঞান তাহাকে পরিত্যাগ করিল। জ্ঞানবিহীন 
হইলে বিপদ নিকটাঁগত+_তিনি আহ্বাদে 
গদ্গদ চিত্তে অউ্রীলিকাভিমুখে যেমন দ্রুত যাই. 
বেন অমনি ভুমি তলে শায়িত লতায় তাঁহার 
পদদীকীর্ণ হইল, তাঁহাঁতে তিনি একেবারে অবশন্ 
হইয়৷ পতিত হইলেন-__পতনও অগ্রবভ্তঁ 
পড়িয়া চেতনরহিত-সুঙ্ছর্ণপ্রাণ্-গলদ ঘর্ে 
একেবারে দ্রবিভূত। অঙ্গ অবশ, সর্ব শরীর 
নিঙ্গন্দ বাক্রোধ। কিন্ত ৰপের প্রভা কি. 
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নমুজ্জল, বোধ হয় যেন বিপাঁকে মগ্ন হইয়া তাহ! 
নবীন কান্তি আঁকর্ষণ করিয়াছে। কিবা মোহন্‌ 
অক্ষ মৌষটব! মেই পুর্ণযৌবন তরুণকে দেখিয়া 
অনুমান হয় যেন গণ চাঁদ গগণ হইতে খমিয়া 
ভুতলে পড়িয়াছেন। দেই বিমল ৰূপী যুবাকে 
এ অবস্থায় দেখিলেও কোন্‌ যুবতী ললনার 
মনটলে না) | 
নলিনীকান্ত এমন যৌবন গ্রেমানুরাঁগে নিরর্থক 
হারাঁ'লেন। কিন্তু পবিত্র প্রেমে মম্পিলে তাহা 
কত কাল সুখে মস্তোগ করিতেন। 
_ যাহা হউক, তিনি মৃষ্ছ্প্রাপ্ত হইয়া অচেতনে 
| অনেক ক্ষণ পড়িয়া বুহিলেন, ভূতলস্থ এক খানা 
শীলায় তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ হুইয়া ছিল এবং 
রক্তে প্লাবিত হইতে ছিল। তাহার যাঁতন। 
অন্তরস্থ হইলে তাঁহার তদ্বিষয়ে ঝ যৎ কিঞ্চিৎ ' 
চিন্তাছিল। মেই চিন্তা অনেক পরে তাঁহার 
ঈষৎ জ্ঞান আনয়ন করিল। কিন্তু জ্ঞানালোঁকে 
তাহার অন্তর্ত্ি স্বচ্ছ হইলে তাহার কোন 
উত্রুষ্ট বিষয় স্মরণ হইল নাঃ এমন সময়েও 
তীহীর প্রেম ভাব আবির্ভাব হইল, তাঁহার বদন 
হইতে প্রেম বিষয়িক দুই এক উক্তি প্রকান্ম 
পাইল, তন্মধ্যে পশ্চাৎ ৰূপ উক্তি অপৰূপ ও 
হৃদয়ভেদী;-- 


১৪৮ নলিনীকান্ত। 
[রাণিণী মিদ্ধুরা। ভাল মধ্যমান।] 
কোথা আঁছ প্রিয়তম! কুরঙ্গিণী স্ুবদনে ! 
অনঙ্গ নিদয়ে অঙ্গ ভঙ্গ করে অকারণে। 
করাল কালেতে পাশে 
বন্ধন করে লে! কেশেঃ 
রক্ষা কর মরি ত্রাশে 
আসিয়| এ উপবনে। 
এই গীত আলাপ করিলে সন্লিহিত পুর্বর- 
কথিত রম্য অষ্টরালিকা হইতে ব্রৈলক্য-মোহিনী- 
ৰপ এক কামিনী বাহির হইয়া এ হতাঁশ-গর৭ 
ব্যক্তির সমীপে এই গান করিতে করিতে 
উপস্থিত! হইলেন ;-_ 


[রাশিণী মিম্ধুরা। তাল মধ্যমান।] 
কেন নাথ ভাকিতেছ এ ঘোঁর রজনী কালে? 
কি করিবে কালে তব নিদয় করাল জাঁলে। 

. আমি থাকিতে ছে প্রাণ 

নিচ্ধল কুন্গুম বান ! 
অনঙ্গকে অপমান 
করি আমি অবহেলে। 
এই কামিনীর কমনীয় নাম কুরঙ্গিণী প্রথম 
গীতে প্রকাশ হুইয়াছে, বস্তুতঃ ইনি আমা- 
দিগের সেই পরম প্রেমীল্পদা নটা বটেন এবং উ- 
পন্থিত রঙ্গভূমি তাহার নেই স্ুরম্য উপবন।-_ 
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বিপন্ন ব্যক্তির ভাব ভঙ্গী বুঝিয়া কে না 
হাকে নলিনীকান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন? 
কুরক্িণী ও নলিনীকান্ত এই ছুইটা কি প্রিয় 
নাম ছিল, ইহা! শুনিলে ইহীদিগের ভ্রীড়! কৌ- 
তুঁক দেখিলে কাহার না মন জুড়াতঃ কেন! 
রমে বিগলিত হইতেন? কিন্তু আহী! মেই 
কুরক্জিণী, মেই নলিনীকান্তের উপস্থিত অবস্থা, . 
দেখিয়া কারুণিক উক্তি শুনিয়া, অন্তর যে কেমন 
সন্তাপিত হয়! আহা নলিনীকান্ত! হে প্রেমিক! 
অবশেষে তোঁমার এই দশা হ'ল! আহা! তুমি 
যখন কুরঙ্গিণীর মঙ্ষে রক্ষে নৃত্য করিতে__নব 
নব বেশ পরিতে-_কুরঙ্গিণীকে চুষবনালি্গ৭ 
করিতে-_বায়ু মেবনে উপবনে ভ্রমণ করিতে, 
তখন আমরা আহ্বাদে কি পর্য্যন্ত আর হই- 
ভাম। আহা! ষে দিন তুমি স্ত্রী বেশধরিয়। 
 কুরক্ষিণীর মঙ্গে শৈল বিহার কর» মে দিনে আ- 
মর! কি পর্য্য্ত না আপ্যায়িত হইয়া ছিলাম! 
এক্ষণে তোমাকে যে ভিন্ন ব্যাক্তি দেখি, « তো- 
মাতে তুমি নাই” মেই ৰপ তুমি; তোমার পুর্ব 
ভাব একেবারে কি হদয়ভেদী ভাবে পরিবর্তন 
হল! 
যখন কুত্্জিণী গান করিতে করিতে নলিনী-* 
কান্ধের মন্ম,খবর্তিনী হইলেন, তখন মেই রাজ- 


5৫০ নলিনীকান্ত ! 


পুত্রের বদন কি ভীষণ ভঙ্গী গ্রহণ করিল! 
অনুমানে বোঁধ হয় কুরঙ্গিণীকে দেখিয়া তাহার 
ঘৃণ! জন্মিয়াছেঃ ভাবিতেছেন+ হে নিষ্,রা। কৃহ- 
কিনি! মোহিনী বিদ্যায় ভুলাইয়া অবশেষে 
প্রাণ বিনাশের উপায় করিলি! আহা! মেই 
নয়নের বিকৃত গতি দেখিয়া বিষাঁদ-মগ্ন হইতে 
হয়। যখন মেই মরণৌন্ুখ রাঁজতনয় বিচলিত 
সজল নয়নে কুরক্ষিণীর প্রতি এক দুষ্ট দু 
ক্ষেপণ করিলেন টা ! তখন তাহার মনে কত 
শত ভাঁবোদয় হইল। প্রধাঁণত্ব তাহার কাঁরু- 
ণিক ভাবই উপস্থিত, কিন্তু তাহা ঘৃণ| ও ক্রোধ 
মিশ্রিত। নলিনীকান্ত অশৎ পথে যাইয়া তত 
প্রতিফলৰূপ ত্রিভুবনের উৎ্কট ছুঙঃখ মরণ 
কবলে পড়িলে নি আপন কুকর্ম জন্য অশী- 
ব্বচনীয় খিদ্যমান হইলেন, ক্রমে ক্রমে তাহার 
প্রেম ভাঁব বিলয় হইল এবং শান্তি ভাঁব উদয় 
হইল।- প্রবল পবন হুছুঃ শব্দ করিতে ক্ষান্ত 
হয় নাই,ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে বৃফিও পড়িতেছে, মেঘও 
ডাঁকিতেছে, বিছ্যুৎ প্রকাশিছে, অন্ধকার বনশ- 
তঃ চারি দিকে সেই ৰপ ভীরু দৃশ্ঠ» এমন সময়ে 
কুরজিণীর উক্তি শেষ না হইতে হইতে 
'আরে ভীরু দৃশ্ঠ দর্শন গোঁচর হইল, দেখিতে 
দেখিতে নলিনীকান্ অচেতন, মেই চক্ষু আর 
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ঘুরিতভেছে না, নিশ্বান বহিতেছে নাঃ অঙ্গ নড়ি- 
তেছে না। তিনিম্ৃত মধ্যে এক্ষণে পরিগণিত, 
মলিন নিশিতে শাগণ হইতে অমুজ্জ।ল নক্ষত্র 
ভূতলে খপিয়া পড়িলে তাহা যেৰপ দেখায় 
নলিনীকাঁন্তকে তদ্রপ দেখাঁইতেছে | পদ্ম- 
কলি, অথবা তরুণ অস্কুর, কোন নিষ্ঠ,র ব্যক্তি 
ছেদন করিলে তাহা যেমন মলিন হইয়1ও রম্য 
হয় রাজকুমারের পতনে ভিনি তদ্বৎ হইয়াছেন। 
আহা কি অন্ুুতাঁপ! কি লোচন-নিপীড়ক ঘটনা ! 
কিন্ত তথাপি কোন দিকে আক্ষেপ নাইঃ এই 
ঘটনা দেখিয়! কাহারও কাঁরোক্তি নাইঃ কেই বা 
শোঁকার্পিত হইবে, সকলেই নিস্তন্ধঃ মে স্থান 
জনশুন্য বলিলে হয়। কুরক্ষিণী এই আকস্রিক্‌ 
ছুর্দৈব ব্যাপার সন্বর্শনে বুদ্ধিহতা হইয়া নিষ্পন্দ 
শরীরে স্তব্ধ হইয়া রহিলেনঃ তীহার যে সন্তাপ 
হইবে আশ্রর্ষ্য নয়, এই ব্যাপার দেখিয়া পাঁষা- 
ণান্তঃকরণও আদ্র হয়। এক নবীন সর্বাঙ্গ- 
নুন্দর রাঁজভনন্ন আপন নিরুদ্ধিতে চিরকালের 
মতন ধরা শয্যায় শায়িত, এই দৃশ্য কি স্বপ্প 
পীড়াদায়ক। 


রর থালা পারার ছি গলা ও ক 
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পঞ্চদশ অধ্যায়। 
সমাপ্তি । 


কত হাস্য কৌতুক; কত সন্ভোঁষ-হারাঁবলি 
কত নৃত্য গীত ১৬০ বিলাম-সুধাধার ; 
কত লাবণ্য মনোমোহন; কত প্রীণতোধিবী 
রঙ্গিণী উপাখ্যান; শোক তরঙ্গিণী গরভৃতি, যথ। 
মাধ্য প্রকারে বর্ণন! করিয়া, পাঠকরৃন্দের সহিত 
কখন সানন্দ-মলিলেঃ কখন সন্তাপ-দাঁগরে ভা- 
দিয়! আমর! এক্ষণে মমাপ্তি-ভটিনী জটে উত্তীর্ঘ 
হইলাম । নলিনীকান্থের মরণাঁভিনয় সাঙ্গ 
হইলে পাঠকপুঞ্জ কেবল নয়ন জলে ভামিয়া 
রহিলেনঃ কুরক্ষিণী, কাশ্মীরর। [জ, ভূপালর। জঃ 
প্রভৃতির রঙ্গ ভূমিতে কি কাঁধ্য হইল এতৎ বিব- 
রণ বিরহে তাহারা সন্দিহান প্রযুক্ত তৃপ্তিরসে 
সম্পূর্ণ আপ্যায়িত হইবেন নাঃ জাহাদিগের 
এসন্দেহ দুরিকরণ করি। 
_ *“নলিনীকান্ত কশ্মীর রাঁজের উদ্ান হইতে 
পলায়ন করিলে তাঁহাঁর রক্ষকেরা অনেক হণ 
অনেক দুর পথ্্যন্ত তাহার অন্বেষণ করিয়াছিল। 
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কিন্ত কোন প্রকারে তাহার কৌন উদ্দেশ না 
পাইলে তাহারা মভয়ে, সবিনয়ে ও মকপটে 
চক্দ্রভীমকে জানাঁয়,নলিনীকান্ত আমাদিগের হন্ত 
হইতে কোথাঁয় গেলেন আঁময়! বিস্তর অনুমন্ধান 
করিয়াও কোন তত্ব পাইলাম না। রাজা এই 
সাজ্াতিক বার্তা শ্রবণে সাতিশয় বিমর্ষ হন এবং 
রক্ষকদিগকে যৎ্পরোনাস্তি ভণ্ষণা করিয়! 
তাহাদিগের সঙ্গে অনেক অনুচরকে তত্তানু- 
সন্ধান জন্য চারি দ্রকে পাঠান। এ লোকেরা 
প্রায় সমস্ত রাত্রি যথা তথা স্থান বিপুল শ্রমে 
অন্ুমন্ধান করিয়াও নলিনীকান্তের কোন নিদর্শন 
না পাইয়া রাঁজাকে পুনশ্চ অবগতি করে। বৃদ্ধ 
রাজ! তাহাতে মাতিশয় ক্ষুন্নীন্তর হয়েনঃ কিন্তু 
নলিনীকান্ের পলায়নের স্থান পরিচিত থাকায় 
তিনি মৈন্য মামন্ত মমভিব্যহ।রে তথায় যাইতে 
গরস্ৃত হয়েন ইতিমধ্যে ভূপাঁলরাজের আগমনে 
তাহার তৎকালীন যাত্র।র গ্রতিবন্ধক হইল। 
ভূপালরাজ পুত্র বিরহে অতিরেক কাতর হইয়া 
তাহার তত্বানুমন্ধান করিতে ছিলেন, তিনি যে 
কুরজিণীর নিকুষ্ঠে গিয়াছিলেন তাহা তিনি 
জানিতেন্‌ না, নলিনীকান্ত বাঁটীতে প্রত্যাণরন* 
করিয়া কাঁহারও নিকটে তদ্বিষয় উল্লেখ করেন 
নাই। ভুপালরাজ কেবল নলিনীকান্থের শুভা- 
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গমন বার্তা শুনিয়া ছিলেন মাত্র, তিনি কোথায় 
গিয়াছিলেন তাহা শুনেন নাই | শোকার্ত 
ব্যক্তি আবার নুতন শোক প্রাপ্ত হইলে ভাহার 
বিপন্নীবস্থা হয়ঃ ভূপালরাঁজ একে তনয়ের বি- 
রহে কাঁতর হইতে ছিলেন তাহাঁতে জামাতার 
গলাঁয়ন বৃত্তান্ত শুনিয়া! কিৰপ বিষণ হইলেন 
অনুভব কর। যাহা হউকঃ তাহারা বিলম্ব ন। 
করিয়। সৈন্য.দল মঙ্গে নলিনীকান্ত ও হিম- 
মাগরের অন্বেষণে চলিলেন। অনেক দুর যান, 
অনেক স্থল অন্বেষণ করেন, অনেককে জিজ্ঞাম! 
করেন, নলিনীকান্তের কোন তত পাঁন না। তা- 

হার! কুরঙ্গিণীর নিকুপ্ঠ অন্বেষণ করিতেছেন, 

কিন্তু কুরজিণীর নিকুপ্জ হিমালয় গহ্বরে তাহারা 
এই মাত্র জানেন-_ কোন্‌ নিদৃষ্ি স্থলে জানেন 
না। তীহারা হিমালয়ে উত্তীর্ণ হইয়া ইতঃস্তত 
তত্ব করেন-_নলিনীকান্তকে বা হিমনাগরকে 
কোন স্থলেই দেখেন না। কত স্থল ভ্রমণ করি- 
যাও কুরঙ্গি ণীর উপবনের পথ প্রাপ্ত হয়েন না। 
অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহারা কুরক্জিণীর 
উপবনের প্রায় নিকটাবর্তি হইলেন, কিন্তু তা- 
হারা যে কুরঙ্জিণীর উপবনের নিকটাবৃর্তি তাহা 
তাহার! জানেন না, এমন কালে দিবস কাল 
 বিলয়হইয়! রাত্রিকাল'উপস্থিত করিল। তা- 
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হাঁরা এক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া সে যাঁমিনী 
অতিপাঁত করিতে লাগিলেন পরে ষামিনী 
স্থলান্তর গাঁমিনী হইলে দিনমনী দ্িবসমানে 
পুর্ব ভাঁগে কাঁ্যারিস্ত করিলেন। বিহঙ্িণীগণের 
রবৈ মকলে মচেতন হইল? কাশ্মীররাঁজঃ ভু- 
পাঁলরাজ অনুচরণণ অমভিব্যাহারে অন্বেষণ 
পথবর্তি হইলেন-_কিয়দ্, রযাঁন, অদুরে এক 
সুন্দর উপবন তি হাদিের লোঁচনাধীন হইল, 
এ উপবন কুরঙ্গিণীর” তাহারা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত 
করিলেন, তাঁহাঁতে তাঁহাঁদিগের মনে হর্ষের 
সঞ্চার হইল? তাঁহারা উপবনে যাইলেন। কিন্তু 
প্রহরীরা তাঁহাঁদিগকে কিছু বলিল না, বরগ্ধ 
সভীতের ন্যায় ত্রস্ত হইল। 'তাহাঁদিগের বদন 
মান হইয়াছে, তাহার! অত্যন্ত বিষণ্রে আছে; 
সকলি নিরব, বোঁধ হয় যেন কোন করুণ রূধা- 
শ্রিত নাট্য ক্রীড়া শেষ হইয়াছে। নৃপতি দ্বয় 
নেই উপবনে অগুতিরোঁধে যাইতে যাইতে 
এক স্থানে এক আশ্যধ্য ঘটগ্ম| দেখিলেন; দেখেন, 
অমীম লাঁবণ্যবতী, পুর্ণযৌবনা এক ললনা কাল 
মর্পের দ্বারায় আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত জড়িভূত! 
হইয়! জটবন লীলা মন্বরণ করতঃ ধাশািনী 
হইয়াছেন। ত্রিভূবন মোহিনী এ কন্যার ঈদৃশী 
নয়ননিপীডক বিপন্নীবস্থা দর্শনে সকলেই চি 
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ত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন এবং অনীম 
মনঃ পীড়া পাইলেন। তাঁহাকে এপ দেখিয়া 
দকলে কারুণিক ভাবে গলিত হইলেন, তাহা” 
দিগের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, কিন্তু এ কা- 
মিনী কে,কি কর্ম করিয়াছে, এতদ্বিষয়িক পরিচয় 
প্রাপ্ত হইলে, তীহার। তৎ দণ্ডে ক্রোধ-প্রজ্বলিত 
হইতেন এবং তাহার কর্মোপযোগ্য শাস্তি 
হইয়াছে মরোষে প্রকাশ করিতেন। কারণ 
এ কামিনী সেই ছুঃশীলাঃ অশৎ চরিত্র! কুরঙ্জিণী। 
তীহাঁর। এই ঘটন! দেখিয়! স্কলাস্তরে এক ভীরু 
দৃশ্য দেখিলেন ।-নলিনীকান্ত যাবজ্জীবনের 
মত ধরাশায়ী হইয়া আছেন । কাশ্মীররাজ আর 
অনুয্যের মধ্যে গণ্য নয়। তিনি শোঁকাপপিত 
বশতঃ হতবুদ্ধি না বাতুল, কিছুই স্থির করা 
যায় না| তীহাঁর অবয়ব বিক্কৃত মুর্তি গ্রহণ 
করিয়াছে | তিগ্রালোঁক-পুর্ণা বিছ্যুল্লতা 
অনুচর বদর মমেত সমীপবর্তি হইলে লোঁক 
যাঁদুশী ত্রস্ত হইয়া মুষ্ছঙ্টীগতঃ হয়, চন্দ্রভীম, তন- 
য়ের অন্তিমাবস্থা দেখিয়া তম্মত হইলেন। ভিনি 
একেবারে ধরাঁশাঁয়ী চেতনহীন, মৃতকণ্প- 
প্রায়-_মৃতই কি না ভাঁহাঁও ধার্য নঠই। ভু- 
পাল রাঁজও স্বপ্প শোকার্ত হয়েন নাই; তিনিও 
হনজ্ঞান, বিকলেক্দ্রির়। আহা! তাহার পর 


নলিনীকান্ত। ১৫৭ 


প্রিয় ছুহিতাঁর কি দশ! হইবে তিনি স্মরণ 
করিয়া মন্তাপে কি পর্য্যন্ত না ময়মাঁন হইতে" 
ছেন; চন্দ্রভীম তা'তে মৃচ্ছ্ণাণতঃ হইবেন বিচিত্র 
কি! এই ঘুটন! কি পর্যন্ত পীড়াদায়ক বিবেচনা 
কর, উপবনস্থ প্রতিহাঁরীর! এই কাঁরুণিক ঘটনা 
দুর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া ইহার তত্ব জানিবার 
জন্য অভিলাঁধী হইল, কিন্তু তাঁহার! দৈন্যগণকে 
দেখিয়া সাঁতিশয় ভীত হইয়া ছিল-_ভাঁবিতে 
ছিল, এরাঁজাঁরা নলিনীকাঁন্তের আত্মীয়বর্গ, নলি- 
নীকান্টের মরণ বিবরণ প্রকারান্তরে শুনিয় কুর- 
ক্রিণীকে এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবাঁর 
জগ্য মৈন্য সমভ্যারে আমিয়াছেন। তাহার! 
এই স্থির করতঃ পলাঁয়নে উদ্যত হইয়! ছিল; 
কিন্তু পলাঁয়নের কোন উপাঁয় নাই, মৈন্যগণ 
চতুর্দিকে দণ্ডায়মাঁন। গ্রাণতে। রাঁজ দণ্ডে নিতান্ত 
মমর্পিত হইবে, এবং যংকাঁলে কোন প্রকারে 
পরিত্রাণোপায় নাই তখন .রাঁজাদিগের নিকটে 
মিনতি দ্বারা উদ্ধার উ্ীয় করা শ্রেয়ঃ, এই 
যুক্তি ন্যাধ্য- ধার্য করিয়া প্রতিহারীরা রাঁজা- 
দিগের নমুখে বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। 
অনেক ক্ষণের পর তাহাঁদিগের চেতন্ধেদস্ম 
হইলে তাঁহারা দেই নপুংসক প্রহ্রীদিগকে 
(১৪) 
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দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, নলিনীকান্তের দশ] কি 
ৰপে এৰপ হইল, সপাঁধাঁতে মৃত রমণীই বা 
কে, উপবনই বা কাহার? প্রহরীগণ হইতে 
ইহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, রাজারা মাতি- 
শয় উদ্ধিম্ন হন-__কুরঙ্গিণীর উপরে সাতিশয় 
বিরক্ত হন- প্রহরীদিগকে নষ্ট করিতে প্রস্তুত 
হন-_তাঁহাঁরা অনেক কাতরোক্তি ও আপনাপন 
নির্দেষিতা প্রকাঁশ করিলে তাঁহারা ক্ষান্ত হন' 
কিন্তু স্থুলোচনা প্রভৃতি অহচরীগণকে বিলম্ব 
ব্যতীত শমন ভবনে পাঁঠান। কথোঁপকথ্ধ্ দ্বারায় 
ভূপালরাঁজ হীমমাগরের ম্ৃতুযু বিবরণ শুনেন-_ 
শুনিয়া যৎপরোনান্তি অশান্ত হন ও বন্্ৰ্প 
বিলাপ করেন। তীহারা উপবন অধিকার করিয়া 
তথায় কতকগুলি মৈন্য রাঁখিয়৷ আপনাঁপন 
রাজ্যে বিমর্ষান্তরে গমন করেন। 

আমর! এস্কলে রক্রভূমি অঙ্গকাঁর করি-_নাট্য- 
ক্রীড়। সমাপ্তি করি ॥ 





 নির্ধগ্ট। 


প্রথম অধ্যায় । গু 
িনীকান্ত, উপবনে উপনীত হয়েন_মদুষোর হতবদ্দি। ১১ 
দ্বিতীর অধ্যায় । 
প্রমালাঁপ;-নিকুগ্ত-বিহার। . .১১। 181, "ডি 
তৃতীয় অধ্যায়। 
মারের উদ্বেগ-কুরক্দিণী কুহুক-বচনে তাহাঁকে ভলান। ১১. ১৬ 
চতুর্থ অধ্যায় । 


কুরঙ্গিণীর নিকেতনে গন্ধর্ব কন্যাগণের আগরমন-আমোদ 

প্রমোদ । ৮:০০ *১১-২৩ 
পঞ্চন অধ্যায় । 

নলিনীকাস্ত আঁত্ীয় বিরহে পরিতাপিত হয়েন ;-£ক 
সাহপিক পলায়নের উদ্যম এবং তাহাঁতে বাধা প্রাপিত।২৩-৩৩ 
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2 পর্ন ফুরঙ্গিণার নিকটে 
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নবম অধ্যায়। গু 
পলায়ন! ১১৮ ৰ ৩৩. ৮৫ 
দশম অধ্যায়। 
কুর্নঙ্গিণী নলিনীকাত্তের অন্বেষণার্থ ইতপ্ততঃ ভনণ করেন_ 
ভ্িমসাগরের অকাল মৃতুযু। ৮2 তত, ৮৫--2৮ 


এক!দশ অধাঁয়। 


নে চ্ছ্পিগের দারায় নূলিনীকাস্তের বসন, টা অগ- 
করুণ-শীপণদেহীর ইতিহাস-_ তাহারা কাশ্মীর রাঁজে। 
আ:সন। 0 ৪... ৯৮..১২৯ 


দ্বাদশ অধ্যায় । 


নলিনীকাজ্ত ও রসিক রঞ্জন, মিহালয় পব্বৰ্ত গথ উপক্রমন 
করিয়া কাশ্মীর রাজ্যে উপস্থিত হন_সরোবর তটে 
তিনটা রাঁজ সহ্চরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ্-_মনত্রীর আলয়ে 


গমন- রাজার সহিত সাক্ষাৎ |! ০০০, জলা ৮১ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
সশীলা_রাজবাটীতে নৃত্য গীত-রদিক রঞ্জন স্বদোশা 


গমন করেন। নও ১২০৮ ৮০৮১৯১৪-১৩ত 
সস ্র ষ্ড ও 
চতুদদশ অধ্যায়। 
নলিনীকান্তের উদ্দিগ্ব এবং দ্রিতীয় বাঁর পলায়নোদেরা৭-- 
কুরঙ্গিণীর উপবনে পুনঃ পলাঁয়ন-এক ভীষণ রজনী 
এবং «এক শোৌকপর্ণ উপাখ্যান-মরণ। ১১৭ ১৩৭১১ 
৮. 
পঞ্চদশ অধাঁয়। 
“লমাণ্ডি। ৪১৪৪ ৪৭৮৪ ৪৮০ 4১৫1২ ১৫৮ 


